তৃতীয় অধ্যায় ৮৫ 


[ তুমি ] মুক্রসঙ্গঃ ( অনাসক্ত হইয়া) তদর্থং ( যজ্ঞের জন্য ) 
কর্ম সমাচর (কর্শ্ম কর)। 

শুধু বৈদিক নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান নহে, সংসারের 
সকল কর্মই ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে অর্পণ করিয়া কর! 
যাইতে পারে, এবং ইহাই গীতার শিক্ষা। অহং ভাবই 
সকল বন্ধনের মূল। স্বার্থের বশে কশ্ম না করিয়া, কোনরূপ 
অহংয়ের চিন্তা না রাখিয়৷ ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্শ্ম করিলে 
আমরা এই বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইতে পারি। 


সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ স্স্ট! পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। 
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোইস্তিষ্ট কামধুক্‌ ॥১০ 

৯০। পুরা (পূর্বে, সৃষ্টির প্রারম্ভে) প্রজাপতিঃ(বিশ্বপিতা) 
সহ্যজ্ঞাঃ ( যজ্ঞের সহিত ) প্রজাঃ ( জীবসকল ) স্ষ্টা ( সৃষ্টি 
করিয়া) উবাচ ( বলিয়াছিলেন ), 'অনেন ( এই যজ্ঞ দ্বারা ) 
প্রসবিষ্যধ্বম্‌ (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও), এযঃ (এই যজ্ঞ) বঃ 
(তোমাদের) ইষ্টকামধুক্‌ ( অভীষ্ট ভোগপ্রদ ) অন্ত (হউক )। 

নিজেকে, নিজের বলিয়া যাহা কিছু মনে করি সে-সবকে 
প্রেমও ভক্তির সহিত পরের জন্য উৎসর্গ করা, ইহাই যজ্ঞের 
নীতি। স্ষ্টির প্রথম হইতে সকলের জন্যই এই নীতি 
প্রবর্তিত হইয়াছে, যেন ইহার প্ধীরা অহংভাবের ভ্রান্তি সকল 
প্রশমিত হয় এবং ক্রমশঃ সম্পূর্ণভাবে নির্মল হয়, মানুষ 
দিব্য জীবন লাভ করিতে পারে ৷ 


দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা! ভাবয়স্ত ৪ 
পরস্পরং ভাবযন্তঃ শ্রেয় পরমবাপ্পায্:১:% 


৮৬ শ্রীমস্তগবদূ গীতা 


১১। অনেন ( এই যজ্ঞ দ্বারা) [ তোমর! ] দেবান্‌ 
(দেবগণকে ) ভাবয়ত (সংবদ্ধিত কর); তে দেবাঃ 
(নেই দেবগণ ) বঃ ( তোমাদিগকে ) ভাবয়ন্ত ( সংবদ্ধিত 
করুন ) ; পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ (পরস্পরকে সংবদ্ধিত কবিয়া) 
পরং শ্রেয়ঃ ( পরম মঙ্গল ) অবাপ্দ্যথ (লাভ করিবে )। 

দেবতাগণ হইতেছেন বিশ্বমাঝে ভগবানেরই শক্তি , 
বিশ্বকশ্ম পরিচালনায় তাহার! ভগবানের প্রতিনিধি । মান- 
বাত্মার সহিত তাহাদের চির আদান-প্রদান চলিতেছে, 
পরস্পর পরস্পরের কার্যাবলীকে সাহায্য করিতেছে, 
পরস্পরকে তৃপ্ত করিতেছে এবং এই সম্বন্ধে ভিতর দিয়া 
মানুষ ক্রমশঃ পরম শ্রেয়ঃ লাভের যোগা হইয়া উঠিতেছে। 


ইঞ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ 
তৈদ ত্তানপ্ৰদায়ৈভ্যে! যো ভুঙক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২ 


১২। দেবা: ( দেবতাগণ ) যজ্ঞভাবিতাঃ (যজ্ঞ দ্বারা 
স্বপ্ধিত হইয়া) ইষ্টান্‌ ( বাঞ্ছিত) ভোগান্‌ ( ভোগ্য 
বস্তু সকল) বঃ ( তোমাদিগকে ) দাস্তন্তে হি (দিবেন) 
তৈঃ (তাহাদিগের দ্বার! ) দত্তান্‌ (প্রদত্ত) [ ভোগ্য ] এভ্যঃ 
(তাহাদিগকে ) অপ্রদায় (প্রদান না করিয়া) যঃ ভুঙক্তে 
(যে ভোগ করে ) সঃ স্তেনঃ এি (সে নিশ্চয়ই চোর )। 

পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের দ্বারাই এই বিশ্ব- 
জীবন ও মানব সমাজ চলিতেছে । আমাদের যাহা কিছু 
শক্তি সম্পদ সে-সবই আমরা লাভ করিয়াছি দেবতাদের 
অনুষদ” তাদের কার্যে অর্থাৎ তাহারা যে জগৎ- 

“ সনা করিতেছেন সেই জগতের কল্যাণের 


তৃতীয় অধ্যায় ৮৭ 
জন্য সে-সব প্রয়োগ ন! করিয়া যাহারা শুধু নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ, 
ক্ুত্র ভোগের জন্য প্রয়োগ করে তাহারা দত্তাপহারী, চোর ৷ 


যন্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তে। মুচ্যন্তে সর্ববকিন্বিষৈঃ। 
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥১৩' 


১৩। যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ (যজ্ঞাবশেষ ভোজী ) সসম্তঃ 
( সঙ্জনগণ ) সৰ্ব্বকিল্িষৈঃ মূচান্তে (সর্ব পাপ হইতে মুক্ত 
হন), যে তু (কিন্তু যাহার৷ ) আত্মকারণাৎ (আপনাদেরই 
জন্য ) পচন্তি (অন্ন পাক করে) তে পাপাঃ ( সেই পাপিষ্ঠগণ ) 
অঘং (পাপ ) ভূঞ্জতে ( ভোজন করে ) 

দেবতাগণকে উৎসর্গ করিয়া ধাহারা ভোগ্য বস্ত সকল 
কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করেন, যজ্ঞের অবশেষমাত্র লইয়া 
সন্তষ্ট হন, বাকী সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য মুক্ত হস্তে 
দান করেন, তাহারা ক্রমশঃ নিজেহদর ব্যক্তিগত বাসন! 
কামনাকে দমন করিতে পারেন এবং এইভাবেই সকল 
পাপ হইতে মুক্ত হন। 


অন্নাদ্‌ ভবস্তি ভুতানি পর্জজন্তাদর্নসম্ভবঃ | 

যজ্ঞাদ্‌ ভবতি পর্জ্জন্তো যজ্ঞঃ কৰ্ম্মসমুস্তবঃ ॥১৪ 

কৰ্ম্ম ব্রন্ষোস্তবং বিদ্ধি ব্ৰহ্মীক্ষর সমুন্তবম্‌ । 

তম্মাৎ সর্ববগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥১৫ 
১৪-১৫ । অন্নাং (অন্ন হইতে ) ভূতানি ( প্ৰাণিগণ ) 

ভবস্তি (উৎপন্ন হয়), পৰ্জন্তাং (মেঘ হইতে ) অনম্নসম্ভবঃ 

( অন্নের উৎপত্তি হয় ), যজ্ঞাং ( যজ্ঞ হইতে )' 


৮৮ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


ভবতি ( উৎপন্ন হয়), যজ্ঞ: কর্ম্মসমুদ্তবঃ (যজ্ঞ কর্ম হইতে 
উৎপন্ন ), কর্ম ( কৰ্ম্মকে ) ব্রন্ষোস্তবং (ব্ৰহ্ম হইতে উৎপন্ন ) 
বিদ্ধি (জানিও ), ব্ৰহ্ম অক্ষরসমূত্তবং (ব্রহ্ম অক্ষর হইতে 
উৎপন্ন ), তম্মাৎ ( অতএব ) সর্বগতং ব্রহ্ম ( সর্বব্যাপী ব্রহ্ম ) 
নিতাং (সদা) যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্‌ ( যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন )। 

ব্রহ্ম এক কিন্তু তাহার আত্মপ্রকাশের দুইটি বিভাগ 
অক্ষর ও ক্ষর; নিজের সত্বায় প্রতিষ্ঠিত শান্ত নিক্ষিয়, 
অচল, অক্ষর পুরুষ এবং প্রকৃতির কর্শ্মের মধ্যে অবতীর্ণ, ক্ষর 
পুরুষ। অক্ষর হইতেছে ভগবান পুরুষোত্বমের শাস্ত 
আত্মপ্রতিষ্ঠা_তাহা সকল গুণের অতীত; সেখান হইতে 
আসিতেছে প্রকৃতির গুণের মধ্যে, কন্মের মধ্যে ক্ষরপুরুষরূপে 
তাহার আবির্ভাব। এই যে প্ররুতির মধ্যে পুরুষ, সগ্ুণ 
ব্ৰহ্ম, ইহা হইতেই প্রকৃতির সকল কণ্ম উদ্ভূত হইতেছে, আর 
সেই কর্শ্ম হইতেই যজ্ঞের নীতি উদ্ভৃত। দেবতা ও মানুষের 
মধ্যে যে আদান-প্রদান, মেঘ হইতে অন্নের উৎপত্তি ইত্যাদি 
যাহার স্থল দৃষ্টান্ত, তাহাও এই ষজ্ঞেরই অন্তর্গত। কারণ 
প্রকৃতির সকল কণ্মই বস্তুতঃ ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ-_-ভগবানই 
সংসারের সকল যজ্ঞ ও কর্মের ভোক্তা ও ঈশ্বর, ভোক্তারং 
যজ্ঞতপসাম্‌ সর্ববলোকমহেস্বরম্‌। সর্বব্যাপী এবং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত 
এই ভগবানকে জানাই প্রকৃত বৈদিক জ্ঞান। 


এবং প্রবস্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 
অথায়ুরিন্দি যারামে! মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬ 


১৬৭, হে পার্থ! যঃ (যে) এবং ( এই প্রকারে ) 
বি “সৃষ্িত) চক্রম্‌ ( জগচ্চক্ৰ ) ইহ (এই লোকে ) 


তৃতীয় অধ্যায় ৮৯ 


ন অন্থবর্তয়তি ( অনুসরণ না করে), সঃ অঘামুঃ (সেই 
পাপিষ্ঠ) ইন্দ্িয়ারামঃ ( ইন্দ্রিয়াসক্ত ) মোঘং ( বৃথা! ) জীবতি 
(জীবন ধারণ করে )। 

এক ব্ৰহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই, জগৎ ব্রহ্ম হইতে 
আবিভূ্ত হইয়া আবার ব্রহ্মের মধ্যেই ফিরিয়া যাইতেছে-_ 
ইহাই জগৎ চক্র । প্ররুতি ব্রন্মেরই শক্তি; তাহারই ইচ্ছা 
অঙ্ছসারে এই জগৎ প্রকট করিতেছে, সমস্ত জগৎ ব্যাপার 
যজ্ঞরূপে তাহাকে উৎসর্গ করিতেছে । এই যজ্ঞের জগতে 
যাহারা নিজদিগকে বিশ্বজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখে, 
অহংভাবে মগ্ন থাকিয়া ক্ষুত্র ব্যক্তিগত ভোগস্থখের জন্য চেষ্টিত 
হয় তাহারা জীবনের প্রকৃত অর্থ বুঝে নাই । কারণ তাহারা 
জীবন ও কর্শকে যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করিয়া নিজেদের সত্তার 
বিকাশ ও উন্নতি সাধন করে না) তাহাদের জীবন বৃথা । 


যস্তাত্মরতিরেব স্যাদ্বাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। 
আত্মন্যেব চ সন্তষ্টস্তস্য কাৰ্য্যং ন বিদ্যুতে ॥১৭ 


১৭। তু (কিন্ত) যঃ মানবঃ (যে মানুষ) আত্মনতিঃ 
এব ( আত্মাতেই প্রীত ), আত্মতৃপ্তঃ চ ( আত্মাতেই পরিতৃপ্ত ), 
আত্মনি এব ( আত্মাতেই ) সন্তষ্রঃ চ ( সন্তষ্ট ) স্তাৎ (হন), 
তশ্ত (তাহার ) কাধাং ( করণীষ্ষণ) ন বিদ্যতে (নাই )। 

যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার 
সত্তার বিকাশ পূর্ণ হইয়াছে, অতএব নিজের জন্য তাহার 
আর কোন কম্মেরই প্রয়োজন নাই। সাধারণ লোক ন্বখের 
জন্য বাহ্‌ বস্তুর উপর নির্ভর করে এবং 
ক্রোধাদির দ্বারা বিচলিত হয়, কিন্তু দিব্য £ 


৯০ শ্রীমস্তগবদ্‌ গীতা 


মধ্যেই অনন্ত আনন্দের সন্ধান পাইয়াছেন, তাই তিনি 
চিরশাস্ত, নিরুদ্বেগ, নিত্যতৃপ্ত। 


নৈব তস্য কৃতেনার্থঘে নাকৃতেনেহ কশ্চন । 
ন চাস্য সর্ববভূতেষু কশ্িদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥১৮ 


১৮। ইহ (এই জগতে) রুতেন ( কৰ্শ্মানুষ্ঠান দ্বারা ) 
তস্য ( তাহার) অর্থ ন এব (প্রয়োজন নাই ) অকৃতেন চ 
(কর্দের অকরণেও ) কশ্চন (কোনও) [প্রয়োজন] ন 
(নাই); সর্বভৃতেষু ( সর্বভূতে ) অস্ত (ইহার ) কশ্চিৎ 
( কোন ) অর্থব্যপাশ্রয়ঃ (প্রয়োজন সন্বন্ধও ) ন (নাই )। 

মুক্ত ব্যক্তি কোন কিছুর জন্তু দেবতা বা মানব কাহারও 
উপর নির্ভর করেন না, তিনি ত্রদ্মের শান্ত আনন্দে চির- 
আনন্দময়। কর্ণ করিয়া তাহার কোন লাভ নাই, কিন্ত 
কর্ম না করিয়াও তাহার কোন লাভ নাই। তাহার কর্ম 
করা বানা করা কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উপর নির্ভর 
করে না। 


তম্মাদসক্তঃ সততং কাৰ্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর। 
অসক্তে| হাাচরন্‌ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥১৯ 


১৯। তম্মাৎ (অতঞ:) অমক্তঃ ( অনাসক্ত হইয়া ) 
সততং ( সর্ববদ1) কাৰ্য্যং (যে কশ্ম করিতে হইবে অর্থাৎ 
জগতের কল্যাণের জন্য ) কর্শ সমাচর ( কর্শ অনুষ্ঠান কর)) 
হি (যেহেতু) পুরুষঃ (মনুস্ত) অসক্তঃ ( অনাসক্ত হইয়।) 
কর্ম আর, (কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিরা) পরম্‌ (শ্রেষ্ঠ পদ) 


তৃতীয় অধ্যায় ৯১ 


কর্শ তিন প্রকার । ধজ্ঞরূপে উৎসর্গ না করিয়া শুধু 
ব্যক্তিগত ভোগস্থখের জন্য যে কর্শ্ম করা হয়, এরূপ কর্ম বৃথা, 
মোঘং পার্থ স জীবতি ; ফলকামনা লইয়া কিন্তু যজ্ঞরূপে যে 
কৰ্ম্ম করা যায়, যজ্ঞের অবশেষ রূপে ভোগ্য বস্তু গ্রহণ করা 
হয়, এইরূপ কর্ণ উৎসগীরুত এবং ততখানিই কল্যাণময় ; 
আর যে কর্শ্ম করা যায় সকল রকম বাসনা ও আসক্তি হইতে 
সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইয়া; এই শেষোক্ত কর্মের দ্বারাই পরম 
সিদ্ধিলাভ করা যায, জনকাদি এইরূপ কম্মযোগের দ্বারাই 
সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । 


কৰ্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ জনকাদয়ঃ | 
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্‌ কর্তৃমহসি ॥২ 

২০। জনকাদয়ঃ (জনকাদি মহাপুরুষগণ ) কম্মণা এব 
হি ( কর্ণানুষ্ঠান দ্বারাই ) সংসিদ্ধিমূ (পূর্ণ সিদ্ধি) আস্থিতাঃ 
(লাভ করিয়াছিলেন ); | তোমারও ] লোকসংগ্রহমেবাপি 
(লোকনংগ্রহেই ) সংপশ্ঠন্‌ (দৃষ্টি রাখিয়া) কর্তমূ অসি 
(কশ্ম করা কর্তব্য )। 

জ্ঞানলাভ করিলেই যে কশ্মত্যাগ করিতে হইবে তাহা 
নহে । নিষ্ষাম অনাসক্ত কর্শ্মের বারা সিদ্ধিলাভ করা যায় 
সিদ্ধিলাভের পরেও সেইভাবে কর্দ করা চলে, করিতেও 
হইবে-__কিস্ত সে কর্ম ব্যক্তিগত লাভ-অলাভের চিন্তা দ্বারা 
বিক্ষু্ধ হইবে না, তাহা হইবে জগতে ভগবদ্‌ ইচ্ছা সম্পাদন, 
লোক সকলকে ভাগবত পথে অগ্রসর হইডুস্“সাহাষ্য 
করা। 


৯২ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জন। 
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদন্ুুবর্ততে ॥২১ 


২১। শ্রেষ্ঠ জনঃ ( শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ) যং যং ( যাহা যাহা ) 
আচরতি (করেন) ইতরঃ (নিম্নতর লোক) তৎ তং 
এব (সেই সবই) [ কার্য্যতঃ অনুষ্ঠান করে ]) সঃ ( সেই 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ) যং প্রমাণং কুরুতে (যে আদর্শের স্থষ্ট 
করেন) লোকঃ (অন্য সাধারণ লোকে) তৎ অন্ুুবর্ততে 
(তাহাই অনুসরণ করে )। 


গীতার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সাধারণ অর্থে শ্রেষ্ঠ নহেন, তিনি 
তাহার সমগ্র সত্তা সমগ্র ব্যক্তিত্বকে ভগবানে সমর্পণ করিয়াছেন, 
ক্ষুদ্র আমিত্বকে বর্জন করিয়া তীহার মহপ্তর সত্তাকে লাভ 
করিয়াছেন, দিব্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 
গতান্ুগতিকভাবে শাস্ব বা সমাজনীতির অস্থসরণ করেন না, 
তিনি তাহার অস্তরের জ্যোতিতে দেশকালোপযোগী নৃতন 
আদর্শের স্থষ্টি করেন, তাহার দিব্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে 
লোক তাহার অনুসরণ করিয়া শ্রেষ্ঠের দিকে অগ্রসর হয়। 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কিরূপ আচরণ করেন অবতাররূপী ভগবান নিজের 
দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইয়া দিলেন। 


ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লৌকেষু কিঞ্চন। 
নানবাপগ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্ম্মণি ॥২২ 


২২ হে ] পার্থ (পৃথার পুত্র)! অিধু লোকেযু 
'৪্য ) মে (আমার ) কিঞ্চন কর্তব্যং নাস্তি (কিছু 


তৃতীয় অধ্যায় ৯৩ 
কর্তব্য নাই); অনবাপ্তম্‌ (অপ্রাপ্ত) অবাপ্তব্যং (প্রাপ্তব্য ) 
ন (নাই); 1 তথাপি আমি] কর্ম্মণি বর্ত এব চ ( কর্শ্মেই 
ব্যাপৃত রহিয়াছি। 

এমন কোনও জিনিষ নাই যাহা ভগবানের নাই 
বা তাহাকে কর্মের দ্বারা লাভ করিতে হইবে ; তথাপি তিনি 
সর্বদা কর্শ্ম করিতেছেন, সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, লোক 
সকলকে তাহাদের জীবন-সংগ্রামে ধরিয়া রহিয়াছেন, সাহায্য 
করিতেছেন, পথ দেখাইয়া দিতেছেন। সন্ন্যাসীরা মনে 
করেন তাহারা কর্শ্মত্যাগ করিতে বাধ্য, কিন্তু ভগবান কণ্ম 
ত্যাগ করেন না, কম্মেই ব্যাপৃত থাকেন, “এব” শব্দের দ্বারা 
এখানে ইহাই বুঝিতেছে। 


যদি হহং ন বর্তেয়ং জাতু কৰ্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ। 

মম বত্মনুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥২৩ 
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা''ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্‌। 
সম্করস্ত চ কর্তী স্তামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪ 


২৩-২৪ । হে পার্থ! হি (কারণ) যদি অহং (যদি আমি) 
অতন্দ্িতঃ ( অনলস হুইয়া ) জাতু ( কদাঁচি* ) কৰ্শ্মণি ( কর্ধ- 
মার্গে ) ন বর্তেক়ং (প্রবৃত্ত না থুকি) মন্ধস্তাঃ ( মানবগণ ) 
সর্বশঃ (সর্ব প্রকারে ) মম বর্ম (আমার পথ ) অন্থবর্তাস্তে 
(অনুসরণ করিবে ), চেৎ (যদি) অহং (আমি ) কর্ণ্ম ন কুর্ধ্যাং 
(কৰ্ম্ম না করি ) [ তাহা হইলে ] ইমে লোকাঃ ( এই লোক 
সকল) উৎসীদেয়ুঃ ( ধ্বংসমুখে পতিত হইবে ) চু এবং ) 
(আমি ) সঙ্ধরস্ত (বিশৃঙ্খলার ) কর্তা ( অষ্ট! ) 


৯৪ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


[ এবং ] ইমাঃ প্রজাঃ ( এই প্রজাগণকে ) উপহন্যাম্‌ ( বিনাশ 
করিব )। 

রাজসিক প্রেরণার বশে কর্ম করা অজ্ঞান, কিন্ত 
তামসিকতার বশে কর্মত্যাগ করা তাহা অপেক্ষাও গভীরতর 
অজ্ঞান, অধিকতর অকল্যাণকর। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ কর্ম্মত্যাগের 
বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত দেখাইলে লোকে এই তামসিকতার কবলে 
পতিত হইবে, নীতি ও ধর্মে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে, সমাজ 
ও জাতি ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইবে। 


সক্তাঃ কর্নমপ্যবিদ্বাংসে যথা কুর্ববন্তি ভারত। 
কুর্্যাদ্িদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীধূ্লোকসংগ্রহম্‌ ॥২৫ 


২৫। [হে] ভারত! কন্মণি সন্তাঃ ( কম্মে আসক্ত 
হইয়। অর্থাৎ ইন্দ্িয়ভোগে আসক্তি ও ফলাকাঙ্ষা লইয়া ) 
অবিদ্বাংসঃ ( অজ্ঞান মন্ুস্যগণ ) যথা ( যেরূপ ) কুর্ব্বন্তি ( কণ্ম 
করে ), বিদ্বান্‌ (জ্ঞানী ব্যক্তি) অসক্তঃ [সন্] (আসক্তি শূন্য 
হইয়া) লোকসংগ্রহং চিকীর্ধ্ (লোক রক্ষার ইচ্ছায়) তথা 
(সেইরূপ ) কুধ্যাৎ ( কর্মান্ুষ্ঠান করিবেন )। 

জ্ঞানীগণ সকল প্রকার কর্ম্ম করিবেন যেন তাহাদের 
দৃষ্টান্ত দেখিয়া অজ্ঞান মনুয্যগণ কর্শ্মে রস পায়, আনন্দ পায়, 
কর্ম করিবার অভ্যাস অঞ্জন করিতে পারে। জ্ঞানী ও 
অজ্ঞানীর কর্শে বাহিরে কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ শুধু 
অন্তরে; জ্ঞানী কর্ম করিবেন নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন 
সিদ্ধির জন্য নহে পরস্ত লোক সকলকে ভগবানের দিকে 

যত সাহায্য করিবার জন্য । 


তৃতীয় অধ্যায় ৯৫ 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মমসঙ্গিনাম্‌। 
যোজয়েৎ সর্ববকর্ম্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্‌ ॥২৬ 


২৬। অজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্‌ (কর্মে আসক্ত অজ্ঞান- 
দিগের) বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ (বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না)) বিদ্বান্‌ 
€জ্ঞানীবাক্তি ) যুক্ত: (ভগবানের সহিত যোগে যুক্ত হইয়া ) 
সর্বকম্মাণি (সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কম্ম ) সমাচরন্‌ 
{ সম্যক অনুষ্ঠান করিয়া) যোজয়েৎ ( তাহাদিগকে কর্শমার্গে 
প্রবৃত্ত রাখিবেন )। 

যাহাদের প্রকৃতির ঝোক কর্মের দিকে, তাহাদিগকে 
কর্শ্মত্যাগের শিক্ষা দিলে তাহাদের বুদ্ধির মধ্যে ছন্দ উপস্থিত 
হইবে এবং ইহা হইতে কোনই স্থফলের সম্ভাবনা নাই। 
জীবনে দুঃখ আছে, বিপদ আছে, এ-সবের সহিত সংগ্রাম 
করিয়াই মানুষের প্রকৃতির বিকাশ হয়, তামসিকতার বশে 
এই সংগ্রাম হইতে পশ্চাংপদ হইলে মানুষের অধোগতি হয়। 
এই জন্যই নির্বিচারে জনসাধারণের মধ্যে ত্যাগবৈরাগ্যের 
আদৰ্শ প্রচার করিতে নাই। 


প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সর্ববশঃ | 
অহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥২৭ 

২৭। প্ররূতেঃ ( প্রকৃতির ) গুপৈঃ ( গুণ সকলের দ্বারা ) 
সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে ) কন্দাণি ( কর্শ্ম সকল) ক্রিয়মাণানি 
(সম্পন্ন হয়); [ কিন্তু ] অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা (যাহার আত্মা 
অহঙ্কারে বিমুঢ় সে) অহং কর্তা (আমি কর্তা ) ইতি ( ইহা) 
মন্ততে (মনে করে )। 


৯৬ শ্রীমন্গবদ্‌ গীতা 


পুরুষ নিক্রিয়, চৈতন্যময় ) প্রকৃতি সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই 
গুণত্রয়ের অসাম্যের দ্বারা সকল কর্শ্ম করিতেছে এবং এই সকল 
কর্খকে পুরুষের চৈতন্যের মধ্যে প্রতিফলিত করিতেছে । 
প্রকৃতি যে অহংভাবের স্থষ্টি করিতেছে তাহারই ক্রিয়ায় 
আমর! নিজদিগকে এই সমুদায় কর্মের সহিত এক করিয়! 
দেখি, কিন্ত বস্তুতঃ আমরা কিছুই করি না। 


তত্ববিত্ত, মহাবাহো! গুণকর্ম্ীবিভাগয়োঃ। 
গুণ! গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সঙ্জতে ॥২৮ 


২৮। তু (কিস্ত) [হে] মহাবাহো! গুণকর্শ- 
বিভাগয়োঃ ( গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগের ) তত্ববিৎ ( যথার্থ 
তত্বজ্ঞ) গুণাঃ ( গুণসমূহ ) গুণেযু (গুণসমূহে ) বর্তত্তে 
(প্রবৃত্ত রহিয়াছে ) ইতি (ইহ1) মত্বা ( জানিয়া ) ন সঙ্জতে 
( আসক্তি দ্বারা তাহাদের মধ্যে বদ্ধ হন না)। 

আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যত কর্ম চলিতেছে, মনের 
চিন্তা, হৃদয়ের অম্ুভূতি, প্রাণের বাসনা কামনা, দেহের স্পন্দন 
এ সবই হইতেছে সত্ব, রজঃ তমঃ এই তিন গুণের পরস্পরের 
উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হইতে উদ্ভূত । জ্ঞানী ব্যক্তি ঠিক জানেন 
যে, তিনি এইসব হইতে স্বতন্ত্র সত্বা, শুদ্ধ, চৈতন্যময়, শাস্ত, 
নির্বিকার পুরুষ, তিনি দ্রষ্টাডাবে এইসব অবলোকন করেন 
এবং এইভাবে তিনি নিজেকে প্রকৃতির ক্রিয়া হইতে পৃথক 
করিয়া দেখিতে পারেন বলিয়া তাহাতে বন্ধ হন না। 


প্রকৃতেগুণসংযুঢ়াঃ সঙ্জন্তে গুণকর্পান্থ। 
_ জুক7ত-দ। মন্দান্‌ কৃৎস্বিন্ন বিচালয়েৎ ॥২৯ 


তৃতীয় অধ্যায় ৯৭ 


২৯। প্রকৃতেঃ ( প্রকৃতির ) গুণসংমূঢাঃ (গুণে বিমোহিত 
পুরুষগণ ) গুণকর্শ্মস্থ ( গুণের কর্মে ) সঙ্জস্তে ( আসক্ত হয়); 
কৃংস্সবিং (সমগ্র জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি) তান্‌ (সেই সকল) 
অকুৎন্মবিদঃ ( সমগ্র জ্ঞানরহিত ) মন্দান্‌ ( ক্ষুদ্রবুদ্ধি 
মানবগণকে ) ন বিচালয়েৎ (বিচলিত করিবেন ন! )। 


আমাদের দেহ ও মনের দ্বারা যে-সব কর্ণ চলিতেছে 
সে-সবে কোন দোষই নাই, তাহারা আমাদিগকে বদ্ধ করে 
না। দেহ মন প্রাণে অসীম শক্তিময়ী প্রকৃতির কর্ম চলিবেই । 
তাহার মধ্যে যে জিনিষটি বিপজ্জনক সেইটি হইতেছে তাহার 
সন্বাদি গুণ সকলের মোহিনী শক্তি, তাহারা বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত 
করে এবং আত্মাকে আচ্ছাদিত করে, তাহার প্রভাবে মানুষ 
নিজের স্বরূপ ভুলিয়া যায়। কর্শ্মমার্গে থাকিয়াই মানুষ এই 
"মোহ হইতে মুক্ত হইতে পারে ; অতএব জ্ঞানীগণ কর্ঠযোগ 
পরিত্যাগ করিয়৷ অজ্ঞান মানবগণকে কর্শমার্গ হইতে বিচলিত 
করিবেন না। 


ময়ি সৰ্ব্বাণি কর্ধানি স সংন্যস্তাধ্যাত্মচেতসা। 
নিরাশীর্নির্মীমো৷ ভূত্বা যুধ্যস্থ বিগতজ্বরঃ ॥৩০ 


৩০। অধ্যাত্মচেতসা (চেতনাকে আত্মসংস্থ করিয়! ) 
ময়ি: ( আমাতে) সৰ্ব্বাণি কর্দদাণি (সমণ্ড কর্ম) সংন্যন্ত 
€ অর্পণ করিয়া ) নিরাশীঃ (নিফাম) নির্শ্মমঃ ( অহংভাবশূন্ত ) 
ভূত্বা (হইয়া) বিগতজরঃ (আন্তরিক সন্তাপ হইতে মুক্ত 
[যা বৰ (বন) 

এই কয়টি শ্লোকে ( ২৭-৩০ ) গীতা চেতনার ইটি 
বিভিন্ন স্তরের, কর্ণ করিবার দুইটি বিভিন্ন দৃষ্টির 


৯৮ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


করিয়াছে । এক স্তরে পুরুষ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির মধ্যে জড়িত, 
অহংভাবে বদ্ধ, মনে করিতেছে স্বাধীন ইচ্ছায় কম্ম করিতেছে 
কিন্তু বস্তুতঃ প্রকৃতির তাড়নায় কর্শ্ম করিতেছে ; আর এক 
স্তরে পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সৃষ্ট অহংয়ের সহিত এক করিয়া 
দেখিতেছে না, প্রকৃতির উর্দ্ধে অবস্থিত থাকিয়া নির্ব্বিকারভাবে 
তাহার কম্মকে লক্ষ্য করিতেছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এই 
দ্বিতীর শুরের চৈতন্যের মধ্যে উঠিয়াই মানুষ প্রকৃত মুক্তি ও 
স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে এবং ইহার সাধনা হইতেছে 
অহংভাব ও বাসনা বঞ্জন করিয়া, নকল কর্ম ভগবানে অর্পণ 
করিয়া কম্মের অনুষ্ঠান করা । 


যে মে মতমিদং নিত্যযন্ৃতিষ্ঠন্তি মানবাঃ । 
শ্রদ্ধাবস্তোনসুয়স্তো মুচ্যন্তে তেহ পি কর্ম্মাভিঃ॥৩১ 


৩১। ষে মানবাঃ ( যে মানবগণ ) শ্রন্ধাবস্তঃ (শ্রদ্ধা- 
বান্‌ ) অনস্থয়ন্তঃ ( দোষপৃষ্টিবজ্জিত ) [ হইয়া ] মে ( আমার ) 
ইদং (এই ) মতং (মত) নিত্যং (সর্বদা ) অন্তিষ্ঠস্তি 
( কাৰ্ধ্যতঃ অনুসরণ করে) তে অপি (তাহারাও ) কর্শ্মভিঃ 
মুচ্যস্তে ( কৰ্শ্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়)। 

কর্ণ্বের দ্বারা প্রকৃতির বিকাশ করিয়! পূর্ণ অধ্যাত্মজীবন 
লা করিতে হইলে চাই রদধা। শ্রদ্ধাই আমাদের জীবনের 
"মূলনীতি, যাহার যেরপ'শ্রদ্ধা সে সেইরূপ গতি লাভ করে। 
শ্রদ্ধা মানসিক বিশ্বাস নহে, শ্রদ্ধা হইতেছে জানিবার, 
দেখিবার, [শ্বাস করিবার এবং তদনুযায়ী জীবনকে গড়িয়া 


'তুর্কককু)় ত রিক সক্ষম ৷ 


তৃতীয় অধ্যায় ৯৯ 


যে ত্বেতদভ্যসুযস্তো নানুতিষ্ঠস্তি মে মতম্‌ । 
সৰ্ববজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥৩২ 


৩২। যে তু (কিন্তু যাহারা ) অভ্যনথয়স্তঃ ( দোষ-দৃষ্টি 
লইয়া) মে (আমার) এতৎ (এই) মতম্‌ (মত) ন 
অন্তিষ্ঠন্তি ( অনুসরণ না করে) তান্‌ (তাহাদিগকে .) 
অচেতসঃ ( মূর্খ ) সর্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্‌ ( সর্ববজ্ঞানবিমূঢ়) নষ্টান্‌ 
(কল্যাণপথ হইতে ভ্ৰষ্ট ) বিদ্ধি ( জানিও )। 

যাহারা এখনও চেতনার নিয্নস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে, 
তাহারা যদি গুরুনিদ্দি্ট পন্থা শ্রদ্ধার সহিত অনুসরণ না 
করিয়া তাহার দোষ দশনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার! 
উচ্চতর জ্ঞান অম্ুসরণ করিতেছি মনে করিয়া তাহাদের 
আন্থরিক প্রবৃত্তি সকলকেই অনুসরণ করিবে এবং এইভাবে 
গভীরতর অজ্ঞান ও অন্ধকারের মধ্যে পতিত হইবে। 


সদৃশং চেষ্টতে স্বস্াঃ প্রকৃতেজ্ভানবানপি । 
প্রকৃতিং যান্তি ভুতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩ 


৩৩। জ্ঞানবান্‌ অপি (জ্ঞানবান ব্যক্তিও ) স্বস্তাঃ 
(নিজ) প্ররুতেঃ (প্রকৃতির ) সদৃশং চেষ্টতে ( অনুসরণ 
করিয়া কম্ম করেন), ভূতান্তি (সকল প্রাণী) প্রকৃতিং 
যান্তি (নিজ নিজ স্বভাবের অহুসরণ করে), নিগ্রহঃ কিং 
করিস্যতি ( নিগ্রহ করিয়া কি ফল হইবে )? | 

প্রকৃতির উপর জবরদস্তি করিয়া কোন নার্ভ নাই। 
দেহ, প্রাণ, মনের ক্ষেত্রে প্রকৃতির ক্রিয়াসকন্ু-ইক্ভাবে 


১০০ প্রীমপ্তগবদ্‌ গীতা 


লক্ষ্য করিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে যাহা কিছু সত্য, শুভ, 
সুন্দর আছে সে সমুদয়কে সমর্থন করিতে - হুইবে, যাহা 
কিছু এই সবের বিপরীত সে সমুদয়কে পুনঃ পুনঃ দৃঢ় 
সন্ধল্পের সহিত বজ্জন করিতে হইবে ; এই ভাবেই প্ররুতির 
দিব্য রূপান্তর সাধিত হইবে। 


ইন্দ্িয়স্তেন্দ্িয়স্যার্থে রাগছেষৌ ব্যবস্থিতৌ । 
তয়োর্নবশমাগচ্ছেৎ তৌ হাস্য পরিপন্থিনৌ ॥৩৪ 


৩৪ । ইন্জরিয়ন্ত ইন্দ্িযস্ত অর্থে (সকল হইন্দিয়েরই স্ব 
স্ব বিষয়ে) রাগদ্বেষযৌ (অনুরাগ ও বিদ্বেষ) ব্যবস্থিতৌ 
(ব্যবস্থিত আছে); তয়োঃ (সেই উভয়েব) বশং ন 
আগচ্ছেৎ (বশীভূত হইবে না), হি (কারণ) তৌ 
(তাহারা উভয়েই ) অস্ত (জীবের ) পরিপস্থিনৌ ( কল্যাণ 
মার্গের বিদ্ন )। 


আমাদের মূল প্রকৃতি বা স্বভাব অনুসরণ করিয়া 
আমাদিগকে চলিতেই হইবে, কিন্তু ইহার অর্থ নহে যে, 
প্রকৃতির মধ্যে. বত তরঙ্গ, যত প্রেরণা উঠিতেছে সে-সবকেই 
প্রশ্রয় দিতে হইবে । ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকল ব্বভাবতঃ 
যে রাগ দ্বেষের স্থষ্টি করে সে-সবের বশে চালিত হইলে 
জীবের অধঃপতন হয়। প্রাকৃত শক্তি-সকলের উপর 
জোর জবরদস্তি করিলে তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িবে, 
নাত্মানমবসাদয়েৎ ) কিন্ত তাহাদিগকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত 
করিতে হইবে যেন তাহাদের যাহা সত্য, শুভ, সুন্দর ক্রিয়া 


তাহ] তিফট হয়। 


তৃতীয় অধ্যায় ১০১ 
শ্রেয়ান্‌ স্বধন্ম্নো বিগুণঃ পরধশ্মীৎ স্বনুঠিতাৎ। 
স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধন্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫ 


৩৫। স্বঙ্ষ্ঠিতাৎ (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্দাৎ 
(পরধন্ম হইতে ) বিগুণঃ ( সদোষ ) স্বধর্শঃ ( স্বধন্ম ) শ্রেয়ান্‌ 
(শ্রেষ্ঠ ); স্বধৰ্ম্মে নিধনং শ্রেয়: ( স্বধৰ্শ্মে মৃত্যুও শ্রেয়) 
পরধন্মঃ ভয়াবহঃ ( পরধর্শ্ম বিপজ্জনক )। 


মূল প্রকৃতি বা স্বভাব অনুযায়ী যাহার যাহা কর্ম তাহাই 
স্বধৰ্ম্ম । পশুর স্বধর্শ্ম হইতেছে ক্ষুধা তৃষ্ণা আদির দ্বারা 
পরিচালিত হওয়া; মানুষের স্বধশ্ম হইতেছে তাহার মধ্যে 
যেজ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছে তদন্থসারে তাহার জীবন ও 
কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করা। আবার মান্ষের প্রকৃতি ভেদে 
স্বধর্শের মোটামুটি চারি বিভাগ আছে- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য ও শৃদ্র *। যাহার (যেমন প্রকৃতি সেই অনুসারে কর্ম 
করিয়াই সে শ্রেয়ের দিকে অগ্রসর হইতে পারে; তাহার 
বিপরীত কোন নীতি অনুসরণ করিলে তাহার আত্মার 
স্বাভাবিক বিকাশ বিপৰ্য্যস্ত হয়। 


অৰ্জ্জুন উবাচ 
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষ । 
অনিচ্ছন্নপি বার্চেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ 
* জাতি বা জন্ম অনুসারে কর্ম্ম বধর্শ্ব নহে, মূল প্রকৃতি লষ্ট কর্মই 


স্বধর্পা। অতএব ধীহারা মনে করেন যে, গীতার মধ্যে আর ১৪৬ 
সমর্থন আছে, ডাহার। ত্রান্ত মত পোষণ করেন। 


১০২ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 

৩৬। অৰ্জ্জুন উবাচ-_হে বাঞ্চের় ( বৃষ্ণিবংশ সম্ভূত 
কৃষ্ণ)! অথ কেন (তাহা হইলে কাহার দ্বার! ) প্রযুক্তঃ 
(চালিত হইয়া) অয়ং পুরুষঃ (মন্তম্ত) অনিচ্ছন্নপি 
( অনিচ্ছাসত্বেও ) বলাৎ ইব (যেন বলপূৰ্বক ) নিয়োজিতঃ 
(নিযুক্ত হইয়া ) পাপং চরতি ( পাপাচরণ করে)? 


গুরু প্রকৃতির অঙ্গুসরণ করিয়া কর্শ্ম করিতে বলিয়াছেন, 
কিন্ত প্রকৃতিই কি মানুষকে পাপে প্রবৃত্ত করায় না? উত্তরে 
গুরু বলিলেন, প্রকৃতির মধ্যে যে-সব পাপের প্রেরণা রহিয়াছে 
সে-সবকে নির্ধ,ল করিতে হইবে । 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ 
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ | 
মহাশনো মহাপাপ্যা। বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্‌ ॥৩৭ 


৩৭। শ্রীভগবান্‌ উবাচ-_এষঃ কামঃ (ইহা কাম) 
এষঃ ক্রোধঃ (ইহা ক্রোধ); [ইহা] রজোগুণসমুস্তবঃ 
(রজোগুণ হইতে উৎপন্ন ), মহাশনঃ ( ছুম্পুরণীয়) মহাপাপ্রা 
{ অতিশয় উগ্র); ইহ (সারে) এনং (এই কামকে) 
বৈরিণং ( মহাশক্র ) বিদ্ধি ( জানিও )। 


দিবাজন্ম লাভের সাধনায় গীতা প্রথমেই রাজসিক কামনা 
এবং তাহার সহচর কাম-ক্রোধাদি রিপুকে বিনাশ করিতে 


»১ ইহার অর্থ, সর্ববিধ পাপকে বৰ্জ্জন করিতে 


তৃতীয় অধ্যায় ১০৩ 


ধুমেনাব্রিয়তে বত্রির্ষখাদর্শো মলেন চ ॥ 
যথোন্ছেনাৰ্‌তো গর্ভন্তথা তেনেদমারৃতম্‌ ॥৩৮ 

৩৮। যথা (যেমন) বঙ্ছিঃ (অগ্নি) ধুমেন ( ধূমের 
দ্বারা) আব্রি়তে ( আবৃত হয়), (যেমন) আদর্শঃ 
চ (দর্পণ) মলেন ( ময়লার দ্বার! ) [ আবৃত হয় ], যথা ( যেমন ) 
উন্বেন (জরামু দ্বারা) গর্ভ: আবৃতঃ ( গর্ভ আবৃত হয়) 
তথা (সেইরূপ) তেন (সেই কামের দ্বারা) ইদম্‌ (এই 
জ্ঞান) আবৃতম্‌ ( আবৃত হয় )। 

মানুষকে তাহার প্রকৃতির অন্গসরণ করিতে হইবে, 
কিন্তু সে যদি বাহ প্রকৃতির খেলার মধ্যেই মগ্ন থাকে তাহা 
হইলে সে প্রকৃতির গুণসকলের অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে 
পারিবে না, বিশেষত: রজোগুণসমুদ্ভুত উগ্র সর্বগ্রাসী 
কামনা এবং তাহা হইতে উদ্ভূত ক্রোধ, শোক, লালসা 
তাহার জ্ঞানকে সমাচ্ছন্ন ঝরিয়! রাখিবে। 


আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনে| নিত্যবৈরিণ| | 
কামরূপেণ কৌন্তেয় ছুপ্পুরেণানলেন চ ॥৩৯ 


৩৯। হে কৌন্তেয়! জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানীর) নিত্য- 
বৈরিণা (চিরশক্র ) এতেন (এই ) কামরূপেণ ( কামরূপ ) 
ছুষ্পুরেণ (ছুম্পুরণীয় ) অনলেন চ (অগ্নির দ্বারা) জ্ঞানম্‌ 
আবুতম্‌ (জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে )। 

জ্ঞানিগণ রাজসিক কামনাকে সিদ্ধির চিরশত্র বলিয়া 
জানেন। কাষ্ঠ-ত্বতাদির আহুতির দ্বারা ছি, যেমন 
উত্তেজিতই হয়_-নিবৃত্ত হয় নাঁ_সেইরূপ কা" , এবিধ 


১০৪ শ্রীমস্তগবদ্‌ গীতা 


ভোগলাভ করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় না। আত্মার শান্ত, স্বচ্ছ 
জ্যোতি্শ্ময় সত্যের মধ্যে বাস করিতে হইলে এই মহাশক্রকে 
বধ করিতেই হইবে । 


ইন্দ্ৰিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্ঠাধিষ্ঠানমুচ্যতে । 
এতৈর্ব্বিমোহযত্যেষ জ্ঞানমারৃত্য দেহিনম্‌ ॥৪০ 


৪০। ইন্দ্ৰিয়াণি ( ইন্দিয়সমূহ ) মনঃ বুদ্ধি (মন ও 
বুদ্ধি) অন্ত (এই কামের ) অধিষ্ঠানম্‌ উচ্যতে ( আশ্রয়স্থল 
বলিয়া কথিত হয়); এষঃ (এই কাম) এতৈঃ ( ইহাদিগের 
দ্বারা) জ্ঞানম্‌ আবৃত্া (জ্ঞানকে আবৃত করিয়া ) দেহিনং 
বিমোহয়তি (জীবকে মোহাভিভূত করে )। 

ইন্জিয়, মন ও বুদ্ধির ক্রিয়ার মধ্যে মগ্ন থাকিয়াই যাহারা 
পূর্ণতা লাভ করিতে চায় তাহার! ভ্রান্ত, কারণ এ-সব 
হইতেছে রাজসিক কামনার অধিষ্ঠানভূমি ও যন্ত্র। ইহাদের 
উর্ধে আত্মার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই মানুষ মুক্তিলাভ 
করিতে পারে। 


তম্মাহু ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদে৷ নিয়ম্য ভরতর্ষভ। 
পাপ্রানং প্রজহি হোনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ ॥৪১ 

৪৯। হে ভরতর্ষভ ( ভরত শ্রেষ্ঠ )! তন্মাৎ (অতএব) 
ত্বম্‌ (তুমি) আদৌ (প্রথমে ) ইন্দ্ৰিয়াণি ( ইন্দ্ৰিযগণকে ) 
নিয়ম্য (সংযত করিয়া) জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ (জ্ঞান ও 
বিজ্ঞানের নাশকারী ) পাপ্নানং (পাপস্বরূপ) এনং হি (এই 
কামকে ) জহি ( বিনষ্ট কর )। 


কা করিবার উপায় হইতেছে প্রথমেই ইন্দরিয়- 


তৃতীয় অধ্যায় ১০৫ 
গণকে সংযত্ব করা, তাহাদের বহিমূ'খী উচ্ছৃঙ্খল গতিকে 
রোধ করা। ইন্দ্রিয় সংযত হইলেই মন বুদ্ধিও ক্রমশঃ 
বশীভূত হইয়া আসে, বুদ্ধি আত্মজ্ঞানে নিবিষ্ট হইতে পারে । 


ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্য[হুরিক্দ্রেয়েভ্যঃ পরং মনঃ। 
মনসস্ত পরা বুদ্ধির্ষো! বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ ॥৪২ 


৪২। ! পণ্ডিতগণ ] ইন্দ্ৰিয়াণি ( ইন্দ্রিযগণকে ) 
(তাহাদের বিষয় হইতে) পরাণি ( শ্রেষ্ঠ) আছ ( বলিয়া 
থাকেন); ইন্দ্রিয়েভ্যঃ ( ইন্দ্রিয়গণ হইতে ) মনঃ পরং (মন 
শ্রেষ্ঠ ) ; মনসঃ তু (মন হইতে) বুদ্ধি: পরা (বুদ্ধি শ্রেষ্ট); 
যঃ তু (যিনি) বুদ্ধেঃ পরতঃ ( বুদ্ধির উপরে ) সঃ ( তিনিই 
চেতন মাত্মা, পুরুষ )। 


বুদ্ধিই হইতেছে আমাদের মধ্যে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ তত্ব, 
তাহার উর্ধে রহিয়াছেন* অক্ষর পুরুষ । বুদ্ধির ভিতর দিয়াই 
মান্য অশান্ত চঞ্চল মানসিক জীবনের উদ্ধে” উঠিয়া অক্ষর 
পুরুষের চিরশাস্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। 


এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ! সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা। 
জহি শক্ৰুং মহাবাহে। কাক্র্ূপং দুরাদসম্‌ ॥৪৩ 


৪৩। হে মহাবাহো! এবং (এইরূপে ) বুদ্ধেঃ পরং 
(বুদ্ধির উর্দ্ধে পুরুষকে ) বুদ্ধা ( জানিয়! ) আত্মনা ( আত্মার 
দ্বারা) আত্মানং ( আত্মাকে ) সংস্তভ্যঃ (নিশ্চল করিয়া) 
কামরূপং ছুরাসদং শক্রং (কামরূপ ছুঙ্জয় শঞ্কে ) জহি 
(বিনাশ কর )। 


১০৬ শ্রীমস্তগবদ্‌ গীতা 


এইভাবে আমাদের প্রকৃতিস্থ নীচের আম্মাকে উর্দ্ধের 
মহত্তর চেতন আত্মার দ্বারা শান্ত ও নিশ্চল করিয়া আমরা! 
আমাদের শাস্তি ও আত্মজয়ের সদা-জাগ্রত ছুর্দমনীয় শক্ত 
রাজসিক কামনাকে বধ করিতে পারি। 


ইতি শ্রীকুষ্ণার্জন সংবাদে কর্শ্মযোগো নাম ততীয়োভ্দ্যায়ঃ | 


চতুর্থ অধ্যায় 
শ্রীভগবাহুবাচ 


ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যযম্‌। 
বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মন্যুরিক্ষ্মাকবেহ ব্রবীৎ ॥১ 


১। শ্রীভগবান্‌ উবাচ-_-অহম্‌ (আমি) ইমম্‌ (এই) 
অব্যয়ং যোগং (অব্যয় যোগ) বিবস্বতে ( স্ধ্যকে ) 
প্রোক্তবান্‌ ( বলিয়াছিলাম ); বিবস্বান্‌ (সখ্য) মনবে 
(মানব পিতা মনকে ) প্ৰাহ ( বলিয়াছিলেন )) মনুঃ (মন) 
ইক্ষাকবে (ন্থধ্যবংশের আদিপুরুষ ইক্ষাকুকে ) অব্রবীৎ 
(বলিয়াছিলেন)। , ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন এই যে যোগ, যাহাতে জ্ঞান ও কর্মের 
সমন্বয় হয়, কর্ম জ্ঞানে পৌছাইয়! দেয়, জ্ঞান কম্মকে 
রূপান্তরিত ও উদ্ভাসিত করে এবং উভয়েই পরম ভগবান 
পুরুযোত্তমে সমপিত হয়, এই যোগই আদি ও প্রাচীনতম 
যোগ। 


এবং পরম্পরা প্রাগ্তমিমং রাজর্ধয়ো বিদুঃ। 
স কালেনেহ মহত! যোগো নষ্টঃ পরস্তপ ॥২ 


২। এবং (এইরূপ) পরম্পরাপ্রাপ্তম্‌ ( পরম্পরাগত ) 
ইমং (এই যোগ) রাজর্ধয়ঃ (রাজধিগণ) বিছুঃ ( বিদিত 


১০৮ স্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 
ছিলেন) ; হে পরস্তপ, ইহ (এই লোকে ) সঃ যোগঃ ( সেই 
যোগ) মহতা কালেন (দীর্ঘকাল বশে) নষ্টঃ (বিলুপ্ত 
হইয়াছে )। 

এই যোগ পরম্পরাক্রমে নিমি, জনক, কৈকয় আদি 
রাজধিগণ প্রাপ্র হইয়াছিলেন, কালক্রমে তাহা নষ্ট হইয়া 
গিয়াছিল। প্রীরুষ্ণ আবার সেই যোগ তাহার ভক্ত ও প্রিয় 
সখার নিকট বর্ণনা করিতেছেন । 


স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতন? | 
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহম্যং হোতদুত্তমম্‌ ॥৩ 


৩। (তুমি) মে ( আমার ) ভক্তঃ সখা চ অসি (ভক্ত 
ও সখা) ইতি (এই জন্য) অয়ং সঃ এব পুরাতন: যোগঃ 
(এই সেই পুরাতন যোগ) অদ্য (আজ) ময়া ( মৎকর্তুক) 
তে (তোমাকে) প্রোক্ত: (কথিত হইল ) ; হি এতৎ 
উত্তমং রহস্তম্‌ (ইহাই শ্রেষ্ঠ রহস্ত)। 

যাহারা বলেন কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এই 
তিন যোগের মধ্যে নিম্নতম কর্শ্মযযোগই গীতার যোগ তাহারা 
ভুল ব্যাখ্যা করেন। শ্রীরু্খ এখানে স্পষ্ট বলিতেছেন যে, 
এই যোগ অন্য সকল যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ট, কারণ ইহা সমগ্র 
ও পূর্ণ, ইহার মধ্যে সকল যোগ পম্থার সমন্বয় হইয়াছে, 
ইহা আমাদের সমস্ত শক্তিকে ভগবদ্মুখী করে এবং 
আমাদিগকে দিব্য শাস্তি ও দিব্য কর্ম, দিবাজ্ঞান, দিব্য-আনন্দ 
ও পূর্ণতম মুক্তি আনিয়া দেয়। 


চতুর্থ অধ্যায় ১০৯ 
অর্জুন উবাচ 
অপরং ভবতে। জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ। 
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥৪ 


৪। অৰ্জ্জুন উবাচ-_ভবতঃ ( তোমার ) জন্ম অপরং 
( পরে হইয়াছে) বিবস্বতঃ ( স্থধ্যের ) জন্ম পরং ( বহু পূর্বে 
জন্ম হইয়াছে ); ত্বম্‌ (তুমি) আদৌ (প্রথমে) এতৎ 
প্রোক্তবান্‌ (ইহা কহিয়াছিলে) ইতি (ইহা) কথম্‌ 
€ কিরূপে ) বিজানীয়াম্‌ (জানিব )? 

প্রীরুষ্কে ভগবান বলিয়া অঞ্জন এখনও জানেন নাই । 
কৃষ্ণ কেবল এখন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কেমন করিয়া 
প্রাচীনকালে সূর্যকে যোগ শিক্ষা দিলেন, অরজ্জুন তাহা 
বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাহার এই প্রশ্নের সুযোগ 
লইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ভগবানের অবতার বলিয়া পরিচয় 
দিলেন। 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ 
বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন। 
তান্যহং বেদ সর্ববাণি ন ত্বং বে পরন্তপ ॥৫ 
৫। শ্রীভগবান উবাচ-হেঁ অৰ্জ্জুন! মে (আমার) 
তব চ ( এবং তোমারও) বহ্নি জন্মানি (বহু জন্ম) 
ব্যতীতানি (অতীত হইয়াছে); অহং (আমি) তানি 


সৰ্ব্বাণি (সেই সকল )বেদ ( জানি) ; [ কিন্ত ] হে পরস্তপ! 
ত্বং (তুমি ) ন বেখ (জান না) । 


১১০ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


অনন্ত ভগবান কেমন করিয়া ক্ষুদ্র মানবদেহের মধ্যে 
জন্মগ্রহণ করিবেন? সমগ্র বিশ্বই সীমার মাঝে অসীমের 
প্রকাশ, এক অদ্বিতীয় ভগবান এই বিশ্বের সকল বস্তু, সকল 
জীব, সকল মানব, সকল দেবতা হইয়াছেন, ভগবান ছাড়া 
আর কোথাও কিছুই নাই_-এই বেদান্তভাবে ভাবিত 
ভারতবাসীর নিকট ভগবানের অবতার, মানবদেহ গ্রহণ 
কিছুই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। 


অজোইপি সন্নব্যাত্ম! ভূতানামীশ্বরোহপি সন্। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্তবাম্যাত্মমায়য়া ॥৬ 


৬। (আমি) অজঃ ( জন্মরহিত ) অব্যয়াত্মা ( অবিনশ্বর 
স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা ) সন্‌ অপি ( হইয়াও ), ভূতানাম্‌ ( সর্ধ্বভূতের ) 
ঈশ্বর: সন্‌ অপি ( অধীশ্বর হইয়াও ), স্বাং প্রক্ৃতিম্‌ (নিজ 
প্রকৃতিকে) অধিষ্ঠায় ( অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে নিয়ন্ত্রিত 
করিয়া ) আত্মমায়য়া ( নিজ মায়! দ্বারা) সম্ভবামি ( জন্মগ্রহণ 
করি)। 

ভগবান মানবজন্স গ্রহণ করেন, কিন্তু সাধারণ জীবের 
মত নহে । সাধারণ জীব প্রকৃতির বশে বাধা হইয়া জন্ম গ্রহণ 
করে, কিন্তু ভগবান নিজ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া স্বেচ্ছায় 
মানবদেহের মধ্যে আবিভূতি হন। সকল মানুষের মধ্যেই 
ভগবান রহিয়াছেন, এই হিসাবে সকল মানুষই ভগবানের 
অবতার । কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে ভগবান থাকেন 
যোগমায়ার অস্তরালে, অবতারে সেই অস্তরাল দুর হইয়! যায়, 
ভগবান পূর্ণ চৈতন্য ও জ্ঞানের সহিত কর্ম করেন, মানবীয় 
দেহ, প্রাণ, মনের মধোই কেমন করিয়া ভাগবত চৈতন্য, 


চতুর্থ অধ্যায় ১১১ 


ভাগবতভাবের প্রকাশ হইতে পারে, নিজের জীবন্ত আদর্শের 
দ্বারা তাহা ম্মন্বকে দেখাইয়া দেন। 


যদা যদ! হি ধৰ্ম্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যুত্থানমধন্মস্ত তদাত্মানং স্জাম্যহম্‌ ॥৭ 

৭। (হে) ভারত! যদ! যদাহি (যে যে সময়ে) 
ধৰ্ম্মস্য (ধশ্মের) গ্লানিঃ ( মলিনত! ) (এবং) অধর্ম্মস্ত (অধর্শ্মের) 
অত্যুখানম্‌ (বৃদ্ধি) ভবতি (হয়) তদা (সেই সময়ে ) অহং 
(আমি ) আত্মানম্‌ (আপনাকে ) স্থজামি (প্ৰকট করি )। 

ধর্ম বলিতে লোকে যখন কোন বিশেষ মতবাদ বা 
বাহক ক্রিয়াবহুল অস্থষ্ঠানাদিকেই বুঝে তখনই হয় ধর্শ্মের 
গানি। ধন্ম হইতেছে বাহ ও আভ্যন্তরীন জীবনযাপনপ্রণালী, 
নিজেকে এমনভাবে গড়িয়া! তুলিবার নীতি যাহা দ্বারা মানুষ 
ভাগবত চৈতন্ের মধ্যে নৃতন জন্মলাভ করিতে পারে । 
অবতার আসেন এই ধর্মকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে, নিজের 
আদর্শের দ্বারা এই ধর্শ্মকে উজ্জল করিয়া ধরিতে, অশুভ ও 
অন্ধকারের সকল শক্তিকে পরাজিত করিয়া, জ্যোতি ও 
সিদ্ধিলাভে যত্ববান সাধুগণকে রক্ষা করিয়া জগতে স্বর্গরাজ্য 
স্থাপনের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিতে। 


পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুক্কতাম্‌। 
ধন্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮ 


৮। সাধুনাম্‌ (সাধুদিগের ) পরিত্রাণায় ( রক্ষার জন্য ) 
দুষ্কৃতাং (ছুষ্টদিগের ) বিনাশায় (বিনাশের জন্য ) ধর্শ- 


১১২ গ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


সংস্থাপনার্থায় চ ( এবং ধশ্ম সংস্থাপনের জন্য ) ( আমি ) যুগে 
যুগে সম্ভবামি ( যুগে যুগে অবতীর্ণ হই )। 

শুধু ধর্ম্সসংস্থাপনের জন্যই ভগবানের মানবরূপে অবতীর্ণ 
হওয়া প্রয়োজন হয় না, তিনি তাহার বিভূতি ও মানবীয় 
যন্ত্রদের দ্বারাই এই কর্ম সম্পন্ন করিতে পারেন। ভগবান 
যেমন মানবদেহের মধ্যে অবতীর্ণ হন, মানুষও তেমনই 
ভগবানের প্রকৃতির মধো উঠিতে পারে, মদ্ভাবমাগতাঃ। 
মামুযকে সেই নবজন্ম লাভে সাহায্য করাই অবতাব ও ধর্ম 
সংস্থাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্ট । যাহারা ভগবানের জন্মের এই 
রহস্য জানেন তীাহারাই অবতারের আগমনের নিগুঢ ফল লাভ 
করিতে পারেন । 


জন্ম কর্ন চ মে দিব্যমেবং যো বেন্তি তত্ুতঃ। 
ত্যক্ত দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জন॥৯ 


৯। (হে) অজ্জুন! যঃ (যিনি) মে ( আমার ) এবং 
( এই প্রকারে ) জন্ম দিব্যং কর্ম চ (দিব্য জন্ম ও কর্ণ ) তত্বতঃ 
(স্বরূপ ) বেত্তি (জানেন), সঃ (তিনি) দেহং তাক্ত1 (দেহত্যাগ 
করিয়া ) পুনঃ জন্ম ( পুনর্বার জন্ম ) ন এতি (প্রাপ্ত হন না); 
(পরস্ত) মাম্‌ (আমাকেই) এতি (প্রাপ্ত হন )। 

ভগবানকে জানাই মানবজীবনের শ্রেষ্ট কল্যাণ, কিন্তু 
তাহাকে শুধু বিশ্বাতীত, শাস্তি ও নীরবতার মধ্যে জানিলেই 
চলিবে না, তিনি মানবদেহে দিব্য জন্মগ্রহণ করিয়া! দিব) 
কর্শ করিতেছেন তাহারও গৃঢ় রহস্ত জানিতে হইবে। দিব্য 
জন্মের রহস্য জানিয়া আমরা দিব্যভাব প্রাপ্ত হইব, দিব্য 
কর্ণের রহস্য জানিয়া আমরা মুক্ত, অহংভাবশূন্ত, নিঃস্বার্থ 


চতুর্থ অধ্যায় ১১৩ 


নিব্যক্তিকভাবে দিব্য কর্ম করিতে পারিব ; সে কর্শ্ম হইবে 
দিব্য-জ্যোতি, .দিব্য-শক্তি, দিব্য-প্রেম পরিপূর্ণ। আর যদি 
সকল জন্ম ও কর্ম হইতে মুক্ত হওয়াই লক্ষ্য হয়, তাহার পক্ষেও 
এই জ্ঞানই সত্য ও প্রশস্ত পথ ৷ 


বীতরাগভয়ক্ররোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। 
বহবো জ্ঞানতপসা পুতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥১০ 


১০। বীতরাগভয়ক্রোধাঃ (আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ 
বঙ্ছিত ) মন্ময়াঃ ( মদেকচিত্ত ) মাম্‌ ( আমাকে-_অবতাররূী 
ভগবানকে ) উপাশ্রিতাঃ ( আশ্রয় করিয়া ) বহবঃ ( অনেকে ) 
জ্ঞানতপসা (জ্ঞান ও তপস্তা দ্বারা ) পৃতাঃ ( পবিত্র হুইয়! ) 
মন্তাবম্‌ ( ভাগবৎ সত্তা, ভাগবত প্ররুতি ) আগতাঃ (লাভ 
করিয়াছেন )। 

অবতার আসেন মানুষের নীচের প্রকৃতির উর্দ্ধে যে 
দিব্য প্রকৃতি রহিয়াছে তাহা দেখাইয়া দিতে, দিব্য কর্শ্মের 
স্বরূপ দেখাইয়া দিতে । যাহারা তাহার দিব্যজন্ম ও কর্মের 
রহস্য জানে তাহারা তাহারই চিন্তায় তন্ময় হইয়া উঠে, 
তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে, জ্ঞানের দ্বার! সংযমের দ্বারা শুদ্ধ 
হইয়া তাহাবা নীচের প্রকৃতির ছন্দ ও ছুঃখসকল হইতে মুক্ত 
হয়, ভগবদ্ভাব লাভ করিয়া ভগবানের শাস্তি ও আনন্দের 

ধ্য বাস করে। 


থা মাং প্রপদ্ধান্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। 
/মম বর্ঝ্ণনুবর্তস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥১১ 
১১। ষে (যাহারা) যথা (যেভাবে) মাং প্রপদ্যন্তে 
৮ 


১১৪ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


( আমার নিকট আসে ), অহং (আমি ) তান্‌ (তাহাদিগকে) 
তথা এব (সেই ভাবেই) ভজামি (আমার প্রেমে গ্রহণ 
করি); (হে) পার্থ (পৃথার পুত্র)! মনুস্তাঃ ( মন্ুশ্যগণ ) 
সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) মম ( আমার ) বর্ম পথ) অন্নবর্তন্তে 
( অনুসরণ করে )। 

ভগবান মানুষের অন্য যে পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, 
সকল মানুষই আপন আপন প্রকৃতি অ্যায়ী সেই পন্থারই 
অনুসরণ করে, এবং শেষ পধ্যন্ত তাহা তাহাদিগকে ভগবানের 
নিকটই লইয়া ষাইবে। তিনি অবতাররূপে পথ দেখাইয়া 
দিতে আসেন, তখন তাহার যে ভাবটির সহিত যাহার 
প্রকৃতির মিল হয়, সে সেই ভাবটিই বেশ অনুসরণ করিতে 
পারে এবং ভগবানও তাহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করেন; 
মান্ধষ ভগবানে যেমন আনন্দ পায়, ভগবানও তাহাতে সেই- 
রূপই আনন্দ পান, তাহাকে সেই ভাবেই ভালবাসেন। 


কাক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। 
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥১২ 


১২। ইহ (ইহ লোকে) কর্খণাং (কৰ্ম্ম সকলের ) 
সিদ্ধিং (সফলতা) কাক্রতস্তঃ (আকাঙ্ষাকারী ব্যক্তিগণ ) 
দেবতাঃ যজন্তে ( দেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে ); মানুষে 
লোকে ( মনুয্য লোকে ) কর্ম্মজা ( কৰ্ম্মজনিত ) সিদ্ধি: ( সিদ্ধি" 
লাভ ) ক্ষিপ্ৰং হি ( শীস্বই ) ভবতি (হয়) । 

অধিকাংশ লোকই তাহাদের মধ্যে ভাগবত প্রকৃতির 
বিকাশ চায় না, পরস্ত সাংসারিক কর্মের সফলতা প্রার্থনা করে 
এবং সেই জন্ত পরম ভগবানের উপাসনা না করিয়া তাহার 


চতুর্থ অধ্যায় ১১৫ 


বিভিন্ন নিগ্নতর রূপের, দেবতাগণের উপাসনা করে। এইরূপ 
জ্ঞানশৃন্ত সকাম কর্মের সফলতা শীঘ্রই লাভ করা যায়, 
কিন্তু জ্ঞানের সহিত পরম ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিয়া 
মাঙ্সযের মধ্যে ভাগবতভাবের বিকাশ করা অনেক বেশী কঠিন 
এবং সে ফলও উচ্চতর স্তরের । 
চাতুর্বব্যৎ ময়! স্ষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। 
তম্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্‌ ॥১৩ 

১৩। ময়া (আমার দ্বারা ) গুণকশ্মবিভাগশঃ (গুণ ও 
কর্মের বিভাগ অশ্ুসারে ) চাতুর্বর্ণাং (ত্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ) 
সৃষ্টং (সৃষ্ট হইয়াছে); তস্য (তাহার) কর্তারম্‌ অপি 
(কর্তা হইলেও) মাং (আমাকে ) অব্যয়ং ( অবিনাশী ) 
অকর্তারম্‌ ( অকর্তা ) ( বলিয়া ) বিদ্ধি ( জানিও )। 

মন্থস্তগণ সহজে দিব্যকর্শের নীতি গ্রহণ করিতে পারে 
না, সেইঞ্জন্যই ভগবান গুণ অন্থসারে কর্শ্মের বিভাগ করিয়া 
দিয়াছেন; আপন আপন প্ররুতি অনুযায়ী কর্শ্ম করা সকলের 
পক্ষেই সুগম এবং এইভাবে কর্ণ করিয়া মানুষের আধ্যাত্মিক 
বিকাশ হয়। আধুনিক জাতিভেদে জন্ম অনুসারে কর্ণের 
ব্যবস্থা করা হয়, গুণ অনুসারে নহে, অতএব ইহা প্রাচীন 
চাতুর্বর্য নীতির বিরোধী। ভগবান কর্ম করেন কিন্ত 
আমাদের মত প্রকৃতির দ্বারা অঝ্জভাবে চালিত হইয়া! নহে; 
প্রকৃতি তাহারই আন্ঞান্ুসারে সকল কর্ম সম্পাদন করে কিন্ত 
তিনি কিছুতেই লিপ্ত হন না, আবদ্ধ হুন না, তাই তিনি 
চাতুর্বর্যের স্থষ্টি এবং চারি বর্ণের সকল কর্শ করিয়াও 
অকর্তা। 


১১৬ শ্রীমস্তগবদ্‌ গীতা 


ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহ!। 
ইতি মাং যোহ ভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥১৪ 


১৪। কৰ্ম্মাণি (কর্শসকল ) মাং (আমাকে) ন 
লিম্পন্তি (লিপ্ত করে না)) কর্শফলে মে (আমার )স্প্হা 
(বাসনা) ন (নাই ), ইতি (এইরূপ, যঃ (যিনি) মাম্‌ 
( আমাকে ) অভিজানাতি (জানেন ) সঃ (তিনি) কর্শ্মভিঃ 
( কৰ্শমসমূহ দ্বারা) ন বধ্যতে (বদ্ধ হন না)। 

ভগবানকে জানাই আমাদের শ্রেষ্ঠ কল্যাণ এবং সিদ্ধি- 
লাভের উপায়; কিন্তু ভগবানকে তাহার বিশ্বাতীত, শাস্ত 
নীরব প্রতিষ্ঠায় জানাই সব নহে। অবতাররূপে তাহার 
দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্শেরও মর্শ্ম জানিতে হইবে__সেই জ্ঞান 
হইতে যে কর্ম উৎসারিত হইবে তাহাই হইবে মুক্ত ও সিদ্ধ 
কর্ণ । 


এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্ব্বেরপি মুমুক্ষুভিঃ। 
. কুরু কর্শ্মেব তন্মাৎ ত্বং পূর্বেবঃ পূর্ববতরং কৃতম্‌ ॥১৫ 
১৫। এবং (এইরূপ) জ্ঞাত্বা ( জানিয়া) পূর্বৈঃ 
মুমুক্ষুভিঃ অপি ( প্ৰাচীনমুক্তিকামীগণ কর্তৃকও) কর্ম কৃতম্‌ 
€ কৰ্ম্ম অনুষ্টিত হইয়াছিল ); তন্মাৎ (অতএব) ত্বং (তুমি) 
পূর্ব: (প্রাচীনগণকর্তৃক )" পূর্ববতরং কৃতম্‌ (প্রাচীনভাবে 
সম্পন্ন ) কর্শ্ম এব কুরু ( কর্শ্মই কর )। 
প্রাচীন কর্মযোগীগণের ন্যায় যিনি দিবা কর্ম্মী তিনি 
প্রকৃতির উর্ধে অবস্থিত নির্যক্তিক আত্মাকে জানেন, সেই 
আত্মার মধ্যে বাস করেন, তাই তিনি বর্ণ অনুসারে কণ্ম 


চতুর্থ অধ্যায় ১১৭ 


করিবার সময়েও ভগবানেরই ন্যায় মুক্তভাবে কর্ম করেন, 
তাহাকে মুক্তির জন্য কন্ম পরিত্যাগ করিতে হয় না। 


কিং কৰ্ম্ম কিমকন্ম্েতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ 1 
তত্তে কৰ্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাত্বা 
মোক্ষ্যসেহ শুভাৎ ॥১৬ 


১৬। কিং কর্ম (কর্ম কি) কিং অকর্শ (নিষ্ষিয়তাই 
বাকি) ইতি অত্র (এই বিষয়ে) কবয়ঃ অপি (জ্ঞানবান 
ব্যক্তিগণও ) মোহিতাঃ ( বিমৃঢ় ও বিভ্ৰান্ত হন), [আমি] 
তে ( তোমাকে ) তং কন্ম ( সেই কর্ম) প্রবক্ষ্যামি ( বলিব ). 
যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) [তুমি] অশুভাৎ (সকল 
অমঙ্গল হইতে ) মোক্ষ্যমে (মুক্ত হইবে )। 

কর্ম সম্বন্ধে নানা মত, নানা আদর্শ-_দেশ কাল পাত্র 
বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কর্তব্যাকর্তব্যের 
বিচার করে, অধিকাংশ লোকই গতান্থগতিকতার বশে 
অদ্ধভাবে পরিচালিত হয়; ইহার মধ্যে কোন স্থায়ী নীতি 
বা মূল সত্যের সন্ধান না পাইয়া এবং আমাদের সদিচ্ছা- 
প্রণোদিত কর্ম্ম সকলেরও বিভ্রাটজনক পরিণতি দেখিয়া 
জ্ঞানীদেরও মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠেকণ্ম কি একটা ফাদ 
মাত্র নহে? সকল কর্ম হইতে সরিয়া পড়াই কি শ্রান্ত 
ক্লান্ত মানবের পক্ষে প্রকৃত মুক্তির পন্থা নহে? শ্রীকষ্ঃ 
বলিলেন, এইরূপ প্রশ্ন ভ্রান্তি ও বিমৃঢ়তার ফল, কারণ 
নিক্ষিয়তার দ্বার! নহে_ কর্মের দ্বারাই জ্ঞান ও মুক্তিলাভ কর} 
যায়। 


১১৮ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


কৰ্ম্মণো! হৃপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্্মণঃ | 
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥১৭ 

১৭। কন্মণঃ অপি ( কন্মের স্বরূপও ) বোদ্ধবাং (বুঝিতে 
হইবে ), বিকর্শণঃ চ (অন্যায় কর্শ্মের স্বরূপও ) বোদ্ধব্যং 
(বুঝিতে হইবে), অকণ্মণঃ চ (নিক্িয়তারও স্বরূপ) বোদ্ধব্যংহি 
(বুঝিতে হইবে )) কৰ্ম্মণ: গতিঃ (কর্মের গতি) গহনা 
€ গভীর অরণ্যের ন্যায় )। 

যাহারা সামাজিক, নৈতিক, মানসিক আদর্শ ও বিধিনিষেধের 
দ্বারা কর্মের বিচার করে, তাহারা শুধু বাহিক ও অবাস্তর 
জিনিষ ধরিয়াই বিচার করে, কশ্মের নিগৃঢ় তব্বের সন্ধান পায় 
না, তাই পদে পদে তাহাদের ভুল ভ্রান্তি হয়। গীতা কর্শের 
ভাল মন্দের কোন বাহক লক্ষণ দেয় নাই, কর্মের পশ্চাতে 
যে মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাব থাকে তাহারই উপর জোর 
দিয়াছে ৷ রি 


কর্ম্মণ্যকর্শ্ম যঃ পশ্টেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ। 
স বুদ্ধিমান্‌ মনুষ্যেষু স যুক্ত: কৃৎস্মকৰ্ম্মকৃৎ ॥১৮ 
১৮। যঃ (যিনি) কর্ম্মণি (কর্মের মধ্যে) অকর্শ (নিক্ষিয়তা) 
অকন্মণি চ ( এবং নিক্রিয়ত'র মধ্যে) যঃ (যিনি) কর্ণ পশ্যেৎ 
{ কর্ম দর্শন করেন), সঃ (তিনি) মন্গস্তেযু ( মমুস্যুদিগের মধ্যে ) 
বুদ্ধিমান্‌ ( প্রকৃত বুদ্ধিমান্‌ ও বিবেকী পুরুষ )। সঃ যুক্তঃ 
কৃৎন্নকর্শরুৎ (তিনি যোগযুক্ত হইয়া সর্বব কর্ম করেন )। 
মানুষ কর্ম পরিত্যাগ করিয়া যতই নিশ্চল হউক না কেন 
তাহার মধো, এমন কি জড়পিণ্ড ইট পাথরের মধ্যেও 


চতুর্থ অধ্যায় ১১৯ 


অবিরাম প্রকৃতির কশ্ম চলিতেছে, আবার যেখানে পূর্ণবেগে 
প্রকৃতির কর্ণ চলিতেছে সেখানেও আত্মা যুক্ত, নিঙ্ছিয় দ্রষ্টা। 
যিনি এই বিভেদ বুঝিয়া আত্মার মুক্তির মধ্যে বাস করেন, 
তিনি কর্মে ভয় পান না, ভগবানই তাহার কর্মের অধীশ্বর, 
তিনি কেবল নিমিত্ত মাত্র। “আমি কর্তা” এই ভাব 
হইতে মুক্ত হইয়া উদ্ারভাবে যাবতীয় কর্শ্ম করাঁ_ইহাই 
দিবা কন্মীর প্রথম লক্ষণ। 


যন্ত সর্বেব সমারস্তাঁঃ কামসন্কল্পবর্জিজতাঃ । 
জ্ঞানাগ্নিদপ্ধকন্্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯ 

১৯। যস্য (যাহার ) সর্ব্বে (সমস্ত ) সমারস্তাঃ (কর্ম) 
কামসস্ল্পবর্জিতাঃ ( বাসনাশৃন্ত ) বুধাঃ (জ্ঞানিগণ ) জ্ঞানায়ি- 
দগ্ধকম্মাণং (জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা যাহার কর্শ্ম দগ্ধ হইয়াছে 
অর্থাৎ বন্ধন করিবার শক্তি হারাইয়াছে এইরূপ যে ব্যক্তি) 
তং (তাহাকে) পণ্ডিতম্‌ আহুঃ (পণ্ডিত বলেন) ৷ 

সাধারণ লোকে যেসব কর্শ্ম করে, দিব্য কম্মীও বাহতঃ 
সেইসব কর্ম করেন, কিন্তু তাহার সকল কর্ণ হইতে বাসনা 
সম্পূর্ণভাবে দূর হই়াছে। বাসনা হইতে মুক্তি দিব্যকম্মীর 
দ্বিতীয় লক্ষণ__যেখানে “আমি কর্তী” এই ভাব নাই, 
সেখানে বাসনা থাকিতে পাঞ্খ না। এইরূপ কর্খ যে 
উত্তমভাবে সম্পাদিত হইবে না তাহা নহে। বরং যাহারা 
আশা ও ভয়ে কাপিতে কাপিতে অন্ধভাবে কর্ম করে 
তাহাদের অপেক্ষা শরাস্ত বাসনাশৃন্ত যোগীর পক্ষে সর্ববাজ- 
সুন্দরভাবে কর্ম করা অনেক বেশী সহজ। যোগী মহান্‌ 
শক্তির সহিত কর্ম্ম করেন, কারণ ভাগবত ইচ্ছার অজেয় 


১২০ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


শক্তি তাহার প্রকৃতির মধ্যে কর্শ করে, ভাই গীতা অন্যত্র 
বলিয়ছে যোগঃ কর্শ্মন্থ কৌশলম্‌, যোগই কর্মের প্রকৃত 
কৌশল । 


ত্যক্তা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। 
কর্মণ্যভিপ্ররুত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ 
করোতি সঃ ॥২০ 

২০। সঃ (তিনি) কশ্মফলাসঙ্গং ( কৰ্ম্ম ফলে আসক্তি ) 
ত্যক্তা (ত্যাগ করিয়া) নিত্যতৃপ্রঃ (সর্বদা আত্মাতে তুষ্ট 
থাকিয়া) নিরাশ্রয়ঃ (কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া) 
কর্ম্মণি কেশ্মে) অভিপ্রবৃত্তঃ অপি ( সম্যকরূপে প্রবৃত্ত হইলেও ) 
কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোতি (করেন না )। 

মুক্ত পুরুষ কণ্মে প্রবৃত্ত হইলেও নিজে কিছুই করেন না, 
অন্তর্ধ্যামী ভগবানের দ্বারা চালিত হইয়া চৈতন্যময়ী ভাগবতী 
শক্তিই তাহার সকল কর্শ্ম করিয়া দেন__সে কর্মের গৌরব 
ক্ষুদ্র মানবীয় ব্যক্তিত্বের নহে । 


নিরাশীর্ষতচিত্রাত্মা ত্যক্তসর্ববপরিগ্রহ্ঃ। 

শারীরং কেবলং কর্ম কুর্ববন্নাপ্পোতি কিন্তিষম্‌ ॥২১ 
২১। নিরাশীঃ (নিষ্কাম ) যতচিত্তাত্মা (সংযমশীল ) 
ত্যক্ত সর্বপরিগ্রহ: ( সর্বপ্রকার পরিগ্রহ ত্যাগী পুরুষ ) কেবলং 
(কেবলমাত্র) শারীরং (শারীরিক) কর্শ্ম কুর্ব্বন্‌ ( কর্শ্ম 
করিয়া) কিন্বিহং (পাপ) ন আপ্রোতি (প্রাপ্ত হন না)। 
মুক্তপুরুষের ব্যক্তিগত কোন আশা আকাঙ্খা নাই, 


চতুর্থ অধ্যায় ১২১ 


ব্যক্তিগত ধন সম্পত্তি বলিয়া তিনি কিছুই গ্রহণ করেন না 
তাহার হৃদয় ও আত্মা সম্পূর্ণভাবে সংযত, বাহ্বস্তর 
বিক্ষোভকারী স্পর্শে তাহারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না, 
অতএব হৃদয় ও মনের যে-সকল প্রতিক্রিয়া পাপের মূল 
তিনি সে-সব হইতে মুক্ত। তীহার কর্শ ভগবান পুরুষোস্তমেরই 
সঙ্কল্প, জ্ঞান ও আনন্দ হইতে সম্পূর্ণভাবে উৎসারিত 
হয়_ক্বেল তাহার শরীর সেই কর্শ্মের যন্ত্র মাত্র হয়। 
এইরূপ নিব্ক্তিক ভাব (40650119116 ) দিব্য কম্মীর 
তৃতীয় লক্ষণ। 


যদৃচ্ছালাভসন্তষ্টো দ্ন্দাতীতো বিমৎসরঃ। 
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধেঁ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২ 


২২। যদৃচ্ছালাভসম্তষ্টঃ (আপনা হইতেই যে লাভ আসে 
তাহাতে পরিতুষ্ট/। দবন্বাতীতঃ ( হর্ষশোকাদি দ্বন্দ্বের 
অতীত) বিমংসরঃ ( বৈরভাবশূন্ ) সিদ্ধ চ অসিদ্ধৌ 
(সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সম: ( সমভাব সম্পন্ন) [পুরুষ] 
কৃত্বা অপি (কন্ম করিয়াও ) ন নিবধ্যতে (বন্ধন প্রাপ্ত 
হন না)। 

বাসনাপরায়ণ ব্যক্তির নিকট শু ও অশুভের প্রভেদ 
অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুর্তৃত হয়) কিন্তু নি্ষাম দিব্য 
কন্ীর নিকট শুভ ও অশ্তভ দুইই সমান, কারণ তিনি 
দেখেন যে, উভয়ে মিশ্রণের দ্বারাই জগতের স্থায়ী 
কল্যাণ সংসাধিত হইতেছে। ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও- 
প্রতি তাহার দ্বেষ বা বৈরভাব নাই, নিজের মান অপমান 
তিনি গ্রাহহ করেন না, তিনি শুধু দেখেন তাহার পক্ষে 


১২২ শ্রীমস্তগবদ্‌ গীতা 


কর্তব্য অর্থাৎ করণীয় কি, ভগবান তাহার নিকট কোন্‌ 
কর্ম চাহিতেছেন, ফলাফল ভগবানে সমর্পণ করিয়া তিনি 
সেই কর্শ্ম অভিনিবেশ সহকারে সম্পাদন করেন। এই সমত্ব 
ভাব দিব্য কর্মীর চতুর্থ লক্ষণ। দিবা কম্মীর আর একটি 
লক্ষণ হইতেছে অন্তরে পূর্ণ আনন্দ ও শান্তি নিত্যতৃপ্তো 
নিরাশরয়ঃ, ইহা! কোন বাহ বস্তুর উপর নির্ভর করে না__-তিনি 
যে দিব্য চৈতন্তের মধ্যে বাস করেন এই শাস্তি ও আনন্দ 
তাহার স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ। দিব্য কক্ীর আর একটি উচ্চ 
লক্ষণ হইতেছে ত্রৈগুণাতীত্য, সে বিষয় পরে বলা হইবে 
(৫1৮৯) 


গতসঙ্গস্য মুক্তম্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ । 
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩ 


২৩। গতসঙ্রস্য (আসক্তিশূন্ত ) মুক্তস্য (মুক্ত) 
জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ ( আত্মজ্ঞানে স্থপ্রতিষ্ঠিত ) যজ্ঞায় কর্শ্ম 
আচরতঃ (যজ্ঞের জন্য কশ্মাহ্ষ্ঠানকারী ব্যক্তির ) সমগ্রং 
কর্শ্ম (সমস্ত কৰ্ম্ম ) প্রবিলীয়তে (বিলীন হইয়া যায় )। 

মুক্ত ব্যক্তি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকল অহংভাব 
ও.আসক্তি হইতে মুক্ত হন এবং সেইজন্তই তাহার সকল 
কন্ম যজ্ঞরূপে সম্পাদন করিতে সক্ষম হন। ভগবানই তাহার 
সকল কর্ণ্ম নির্ধারণ করিয়া দেন, নিব্যক্তিক ব্রহ্মের ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত মানবাত্মা হয় ভগবানের শক্তির শুদ্ধ ও নীরব 
ঘস্ত্র। নিমিত্মাত্র কর্মীর আত্মার উপর সে কর্ণ কোন 
প্রতিক্রিয়ার স্ুষ্টি করে না, কোন দাগ রাখিয়া যাইতে 
পারে না, সমুদ্রের উপর তরঙ্গের নায় তাহা মুক্ত আত্মা 


চতুর্থ অধ্যায় ১২৩ 


হইতে উৎসারিত হইয়া তংক্ষণাৎ তাহার গভীরতায় বিলীন 
হইয়া যায়। 


্হ্গার্পণং ব্রহ্ম হবি বৰহ্মাগৌত্ৰহ্মণাহুতম্‌ । 
ব্ৰহ্মৈব তেন গন্তব্য ব্ৰহ্মকৰ্ম্মসমাধিন| ॥২৪ 


২৪। অর্পণং (আহুতি) ব্রহ্ম, হবিং (বত) ব্ৰহ্ম, ব্ৰহ্মাগ্নৌ 
€ত্রহ্মরূপ অগ্নিতে ) বর্ষণ! (ব্ৰহ্মের দ্বারা) হুতং ( হোম 
হইতেছে )) তেন ব্ৰহ্মকশ্মসমাধিনা (ক্রক্ষরূপ কর্শে সমাধিস্থ 
সেই ব্যক্তি দ্বারা ) ব্রহ্ম এব (ব্রন্ধই ) গন্তব্যম্‌ (লব্ধ হন)। 

যজ্ঞ সম্বন্ধে গীতার ভাষা যে রূপকাত্মক এখানে তাহা 
*স্থম্পষ্ট। গীতা আভ্যন্তরীণ যজ্ঞই শিক্ষা দিয়াছে, বাহিক 
যজ্ঞ সেই অন্তর যজ্ঞের রূপক মাত্র । যজ্ঞের অগ্নি জড় অগ্নি 
নহে, তাহা হইতেছে অস্তরের মধ্যে ভগবদ্মুখী অভীপ্মার 
শিখা, তপঃশকতি, ব্রদ্ধাি। এক অদ্বিতীয় ব্ৰহ্মই কক্মীরূপে, 
কর্মরূপে এবং কর্মের লক্ষ্যরূপে, জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়রূপে 
নিজেকে প্রকট করিতেছেন_-এই পূর্ণ অদ্বৈত জ্ঞান লইয়া 
মুক্ত ব্যক্তিকে যজ্ঞ কর্ম করিতে হইবে। ইহা বেদেরই সেই 
মহাবাক্য, সোহহং, সর্বংখন্িদং ব্রহ্ম, অয়মাত্মাত্ৰহ্ম । 

কিন্তু যোগীদের মধ্যে সকলেই এই জ্ঞান লাভ করেন 
নাই। 


দৈবমেবাঁপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুযপাসতে। 
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্জেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫ 


২৫। অপরে (কোন কোন) যোগিনঃ ( যোগিগণ ) 
ইদবম্‌ এব যজ্ঞং ( দৈব যজ্ঞই ) পধ্রণপাসতে ( অনুষ্ঠান করেন ); 


১২৪ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


অপরে (অন্ত কেহ কেহ ) ব্রহ্মাগ্নৌ ( ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ) যজ্ঞেন 
এব ( যজ্ঞের দ্বারাই ) যজ্ঞং (যজ্ঞকে ) উপজুহ্বতি ( অর্পণ 
করেন )। 


কেহ কেহ ভগবানকে তাহার বিভিন্ন নামরূপের মধো 
পরিকল্পনা! করিয়া নানা ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের দ্বারা উপাসনা 
করেন। কিন্তু যাহারা জ্ঞানী তাহারা সকল কর্শ্মকেই যজ্ঞরূপে 
ভগবানে অর্পণ করেন, ভাগবত জ্ঞান ও শক্তি দ্বারা আপনা- 
দিগকে পরিচালিত করেন__ইহাই তাহাদের একমাত্র সাধনা, 
একমাত্র ধৰ্ম্ম । 


শ্রোত্ৰাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগিষু জুহ্বতি । 
শব্দাদীন্‌ বিষয়াণন্যে ইন্দ্িয়াযিষু জুহ্বতি ॥২৬ 


২৬। অন্তে ( অপরে ) শ্রোত্রাদীনি ইন্দরিয়াণি (চক্ষু 
কর্ণাদি ইন্ড্রিয়গণকে ) সংযমাগ্নিষু ( সংযমরূপ অগ্নিতে ) জুহ্বতি 
(আহুতি দেন); অন্তে ( অন্যান্য লোকে ) শব্দাদীন্‌ বিষয়ান্‌ 
€শব্দাদি বিষয় সমূহকে ) ইন্দ্িয়ায়িযু (ইন্জিয়রূপ অগ্নিতে } 
জুহ্বতি ( আহুতি দেন )। 

সংযমরূপ আভ্যন্তরীণ যজ্ঞের দ্বারা আত্মজয় ও আত্মজ্ঞান 
লাভ করা যায়। এই সাধনায় ইন্দরিয়গণকে শান্ত করা হয় 
যাহাতে আত্মা তাহার স্থির শান্ত বিশুদ্ধ সত্তা লইয়া মানসিক 
ক্রিয়ার অস্তরাল হইতে প্রকট হইতে পারে। কোন কোন 
সাধক ইন্দ্রিয় বিষয় সকলকে গ্রহণ করেন কিন্তু ইন্দ্িয-কর্ম্মের 
দ্বারা মনকে বিচলিত হইতে দেন না, ইন্দ্রিযগণই হয় যজ্ঞের 
পবিত্র হোমানল | 


চতুর্থ অধ্যায় ১২৫ 
সৰ্ববাণীন্দ্রিয়কৰ্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে। 
আত্মসংযমযোগাগ্সো৷ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭ 

২৭। অপরে (অন্ত কেহ কেহ) সর্ববাণি ( সমস্ত ) 
উন্জরিয়কন্মাণি (ইন্দ্িযগণের কর্শ্ম ) প্রাণকর্শ্মাণি চ (ও প্রাণ- 
শক্তির কর্ম) জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞান কর্তৃক প্রদীপিত ) আত্ম- 
সংযমযোগায়ৌ ( আত্মসং্যমরূপ অগ্নিতে ) জুহ্বতি (হোম 
করিয়া থাকেন )। 

কোন সাধনায় আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সকল ইন্দরিয়- 
কৰ্ম্ম ও প্রাণকর্শ্মকে সেই এক স্থির ও শান্ত আত্মার মধ্যে 
গ্রহণ করা হয়। 


দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞ৷ যোগযজ্ঞাস্তথাপরে | 
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতত্রতাঃ ॥২৮ 


২৮। [কোন কোন ব্যক্তি ] দ্রব্যযজ্ঞ!: ( ভ্ৰব্যযজ্ঞ 
পরায়ণ) [কেহ কেহ ] তপোষজ্ঞাঃ ( তপোযজ্ঞ পরায়ণ ) 
[ কেহ কেহ ] যোগধজ্ঞাঃ ( যোগযজ্ঞ পরায়ণ ), তথা (আর ) 
অপরে (অন্য কেহ কেহ) সংশিতব্রতাঃ ( দৃঢ়ত্রত ) যতয়ঃ 
(যত্বশীল ) স্বাধ্যায়, জ্ঞানযজ্ঞাঃ চ ( শাস্মাভ্যাস ও জ্ঞান্যজ 
পরায়ণ [ হন ]। 

কোন ভক্ত সাধক দ্রব্য নিবেদন করিয়া তাহার ইষ্ট 
দেবতার উপাসনা করেন, কেহ বা কোন উচ্চ উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য কঠোর তপন্তা করেন, আবার কেহ বা রাজ» 
যোগ, হঠযোগ বা অন্ত কোনরূপ যোগযজ্ঞের অনুষ্ঠান 
কারন। 


১২৬ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেইপানং তথাপরে 
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥২৯ 


২৯। তথ! (আবার) অপরে (অন্তান্ত যোগিগণ) 
অপানে ( অপান বান্ধুতে) প্রাণং ( প্রাণকে ), প্রাণে (প্রাণ 
বায়তে) অপানং ( অপান বায়ুকে ) জুহ্বতি (হোম 
করেন )ঃ অপরে ( অন্য কেহ কেহ) প্রাপাপানগতী (প্রাণ 
ও অপানের গতি) রুদ্ধা ( রোধপূর্ববক ), প্রাণার়ামপরায়পাঃ 
(প্রাণায়াম-পরায়ণ ) [ হইয়া থাকেন ]। 

এই শ্লোকে প্রাণায়ামের বিভিন্ন বিভাগ কথিত 
হইগাছে। প্রাণ ও অপানের গতির নাম শ্বাস ও প্রশ্বাস। 
পৃরকের দ্বারা অপান বায়ুর এবং রেচকের দ্বারা প্রাণবায়ুর 
গতি নিরুদ্ধ হইয়া যায়। কুস্তককালে প্রাণ ও অপানের 
গতি নিরুদ্ধ হইয়া যায়। গীতা হঠযোগ, রাজযোগ 
প্রভৃতি প্রাচীন স্থপ্রণীলীবদ্ধ যোগ ক্রিয়ার উপযোগিতা 
স্বীকার করিলেও এ-সবকে নিজস্ব যোগের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ 
করে নাই । অন্যান্য যোগ সাধনার দ্বারা যে-সব ফল লাভ 
করা হায়, গীতা-কথিত্‌ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি যোগের সমন্বয়ের 
দ্বারা সেই সব ফলই আরও সহজ, স্বাভাবিক ও পূর্ণভাবে 
লাভ করা যায়। 


অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্‌ প্রাণেষু জুহবতি।  . 
, সর্ষ্বেখপ্যেতে যজ্ঞবিদে যজ্ঞক্ষয়িতকল্মযাঃ ॥৩০ 


৩০1 অপরে (অন্ত কেহ কেহ) নিয্বতাহারাঃ 
(পরিমিতাহারী হইয়া) প্রাণান্‌ ( প্রাণবায়ু-সকলকে ) 


চতুর্থ অধ্যায় ১২৭ 


প্রাণেষু ( কোন বিশেষ প্রাণবায়ুতে ) জুহ্বতি (হোম করেন )) 
এতে সর্ষে অপি যজ্ঞবিদঃ (এই সকল যজ্ঞ কারিগণই ) 
যজ্ঞ ক্ষয়িত কল্মযাঃ (যজ্ঞের দ্বারা নিষ্পাপ হন )। 

পরিমিত আহার ও বিহার সকল প্রকার যজ্ঞ সাধনার 
জন্যই প্রয়োজন । এই যে বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞ বর্ণনা করা 
হইল, ইহারা সকলেই আত্মশুদ্ধির সহায় হইতে পারে-__ 
সকল প্রকার ষজ্ঞই পরম শ্রেয় লাভের পন্থা । 
যক্জরশিষ্টাস্বৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনমূ । 
নাযং লোকোহস্ত্যযজ্ঞম্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম ॥৩১ 

৩১। যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজঃ ( অমৃতস্বর্ূপ যজ্ঞশেষ ভোজন- 
কারী ব্যক্তিগণ ) সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি (সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত 
হন )। [হে] কুরুসত্তম ( কুরুশ্রেষ্ঠ অৰ্জ্জুন)! অফজ্ঞন্ত 
(ষজ্ঞানষ্ঠানহীন পুরুষের ) অয়ং লোকঃ (ইহলোকই) ন 
অস্তি (নাই ), অন্তঃ ( পরলোক ) কুতঃ ( কোথায় )? 

এই যে বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞ, ইহাদের সকলেরই এক 
মূল নীতি হইতেছে--ক্ষুদ্র অহংভাব ও কামনা পরিত্যাগ 
করিয়া যজ্ঞরূপে সমুদয় কম্ম করা, আত্মসমর্পণ ও আত্মজয়ে 
যে দিবা আনন্দ, অমৃত, তাহার জন্য তুচ্ছ ভোগস্থথে 
আসক্তি বজ্জন করা। যজ্ঞই জগতের নীতি, ইহা ভিন্ন 
ইহকাল পরকাল কিছুই হয় না। > 


এবং বহুবিধ! যজ্ঞা। বিততা ব্রহ্মণো মুখে । 
কর্ম্মজান্‌ বিদ্ধি তান্‌ সর্ববানেবং জ্ঞাত্বা 
বিমোক্ষ্যসে ॥৩২ 


১২৮ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


৩২। এবং বহুবিধ! যজ্ঞাঃ ( এই সকল এবং অন্য বহু 
প্রকার যজ্ঞ) ব্রহ্মণঃ মুখে (ক্রন্ষের মুখে অর্থাৎ সকল যজ্ঞের 
গ্রাহক ব্রহ্ষাপ্নিতে ) বিততাঃ: (বিস্তৃত হইয়াছে ), তান্‌ 
সর্বান্‌ (সেই সকলকে ) কর্মজান্‌ (কর্শ্ম হইতে উদ্ভূত) 
বিদ্ধি (জানিও)। এবং জ্ঞাত্বা (এইরূপ জানিয়া) 
বিমোক্ষ্যসে (মুক্তি লাভ করিবে )। 

ভগবানের এক বিরাট শক্তি বিশ্বকর্মে নিজেকে প্রকট 
করিতেছে এবং ক্রমবিকাশধারায় বিশ্বের সকল ক্রিয়াকে 
বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে অর্পণ করিতেছে ; মানুষের পক্ষে 
ইহার চরম পরিণতি হইতেছে আত্মজ্ঞান এবং দিব্য বা 
্রাহ্মী চৈতন্য লাভ। 


শ্রেয়ান্‌ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ, জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ। 
সর্ববং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩ 

৩৩। [হে] পরস্তপ! জরবাময়াৎ ( দ্রব্যদাধিত ) 
ষজ্ঞাৎ (যজ্ঞ অপেক্ষা ) জ্ঞানষজ্ঞঃ (জ্ঞানরূপ যজ্ঞ ) শ্রেয়ান্‌ 
(শ্ৰেষ্ঠ); [হে] পার্থ! সৰ্ব্বং অখিলমূ কর্ম (নির- 
বশেষ সমস্ত কর্শ্ম ) জ্ঞানে পরিস্যাপাতে (জ্ঞানে পরিসমাপ্ত 
হয়)। 

জ্ঞানের দ্বারা কর্্ম নিফামতায় ও উৎসর্গে পূর্ণতর 
হইয়া উঠে) এই জন্যই জানযজ্ঞ দ্রবাধজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
আবার নিষ্কাম কর্মের দ্বারা জ্ঞানের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয়। 
কর্ণ জ্ঞানের বিত্ন নহে, পরস্ত পরমজ্ঞানের, *ভগবদ্জ্ঞানের 
উপায়ন্বরূপ; এইরূপ জ্ঞানের মধ্যেই সকল কর্ম্ম পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হয়, পরিসমাপ্যতে । 


চতুর্থ অধ্যায় ১২৯ 


তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়। | 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদর্শিনঃ ॥৩৪ 

৩৪। প্রণিপাতেন (প্রণাম দ্বারা ), পরিপ্রশ্নেন (প্রশ্ন 
দ্বারা ), সেবয়া (ও গুরুসেবা দ্বারা) তৎ (সেই জ্ঞান) 
বিদ্ধি (শিক্ষা কর); তব্বদর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ (তত্বদশী, 
জ্ঞানিগণ) তে (তোমাকে) জ্ঞানং উপদেক্ষ্যস্তি (জ্ঞান 
উপদেশ করিবেন )। 

এই জ্ঞান নিয়তর মানসিক জ্ঞান নহে, ইহা হইতেছে 
আত্মজ্ঞান, ভগবদ্‌ জ্ঞান; ধাহারা কেবল যুক্তি তর্কের 
দ্বারাই জ্ঞানের সন্ধান করেন না পরস্ত মূল তত্ব সকল 
সাক্ষাতভাবে দর্শন করিয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তিগণই এই জ্ঞানে 
আমাদিগকে দীক্ষা দিতে পারেন । 


যজ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাশ্সি পাগুব। 
যেন ভুূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥৩৫ 
৩৫। [ হে] পাণ্ডব! যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা ( জানিয়া ) 
পুনঃ ( পুনরায় ) এবং মোহং (মানসিক প্রকৃতির এইরূপ 
বিমুঢ়ত! ) ন যাস্তসি (প্রাপ্ত হইবে না); ষেন (যে জ্ঞানের 
দ্বার) অশেষেন (কাহাকেও বাদ না দিয়া) ভূতানি 
€(সর্বভূতকে ) আত্মনি (আত্মাতে ) অথো (তাহার পর) 
ময়ি ( আমাতে ) ত্রক্ষ্যসি ( দেখিবে )। 
আমাদের মানস সত্তার পশ্চাতে যে এক অদ্বিতীয় অক্ষর, 
সর্বব্যাপী, সর্বাধার স্বপ্রতিষ্ঠ সত্য বস্তু বা ব্রহ্ম লুকায়িত 
রহিয়াছে তাহাই আত্মা; আমাদের চৈতন্ত অহংভাব হইতে 
মুক্ত হইলে সেই ব্রহ্গভাব প্রাপ্ত হয়, তখন আমরা দেখি ষে. 


১৩০ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


সর্বভূত সেই এক স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে, 
তাহাতেই বিধৃত রহিয়াছে । আরও দেখিতে পাই যে 
এই আত্মা বা অক্ষর ব্রহ্ম এক পরম পুরুষেরই আত্মপ্রকাশ । 
তিনিই ঈশ্বর, ভগবান, পুরুযোত্তম ) তাহাকে আমরা সব 
কিছুই যজ্ঞরূপে অর্পণ করি এবং প্রকৃতিতে তাহার সহিত 
এক হইয়া সর্বভূতের সহিত এক হই। 


অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাঁপকৃত্তমঃ। 
সৰ্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥৩৬ 


৩৬। চেৎ (দি) সর্বেভাঃ পাপেভাঃ অপি (সকল 
পাপিগণ হইতেও ) পাপরুত্বমঃ অসি (অধিক পাপী হও), 
জ্ঞান প্রবেনৈব (জ্ঞানরূপ তরণীর দ্বারাই ) সর্বং (সকল) 
বৃজিনং ( পাপ ) সম্তরিস্বাসি ( উত্তীর্ণ হইবে )। 

জ্ঞানের দ্বারা কামনা বিনষ্ট হয় এবং কামনার প্রথমজাত 
সন্তান পাপও বিনষ্ট হয়। রি 


যখৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্রির্ভম্মসাৎ কুরুতেহর্জুন। 
জ্ঞানাগ্রিঃ সর্ববকর্্াণি ভম্মসাৎ কুরুতে তথা ॥৩৭ 
৩৭1 [হে]অঙ্ছুন! যথা (যেমন) সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ 
€ প্ৰজলিত বনি) এধাংসি, (কাষ্ঠরাশিকে) ভম্মসাৎ (ভন্মীভূত) 
কুরুতে (করে), তথা (সেইরূপ) জ্ঞানাগ্নিঃ (জ্ানরূপ 
অগ্নি ) সর্বকণ্াণি (সকল কর্শ্মকে ) ভন্মসাৎ কুরুতে ( ভন্মে 
পরিণত করে )। 

ইহার অর্থ মোটেই নহে যে, জ্ঞান সম্পূর্ণ হইলেই 
কর্মের সমাপ্তি বা শেষ হয়; ইহার অর্থ গীতা অন্যত্র যাহা 


চতুর্থ অধ্যায় ১৩১ 
বৰলিয়াছে_-কোন কর্খই আর তখন বন্ধনের কারণ হয় না, 


সম্পাদিত হইবামাত্র কোন প্রতিক্রিয়া না রাখিয়া বিলীন 
হইয়া যায়। 


ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রমিহ বিদ্যতে । 
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥৩৮ 


॥ _৬৩৮। ইহ (এই জগতে) জ্ঞানেন সদ্বশম্‌ (জ্ঞানের 
ন্যায়) পবিত্রং ন হি বিদ্যতে (পবিত্র আর কিছুই নাই); 
যোগসংসিদ্ধঃ ( যোগের দ্বারা সিদ্ধ পুরুষ) কালেন (কাল 
সহকারে ) স্বয়ম্‌ (আপনিই ) আত্মনি ( আত্মাতে ) তৎ 
(সেই জ্ঞান) বিন্দতি (লাভ করেন )। 

তত্বজ্ঞানীর নিকট হইতে আমরা জ্ঞানে দীক্ষা মাত্র 
পাই, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান যোগসাধনা দ্বার আমাদের 
ভিতর হইতেই আইসে। সাধক যেমন নিফামতা, সমতা ও 
ভগবন্তক্তিতে বর্ধিত হন, তেমনি জ্ঞানও তাহার মধ্যে 
বৰ্দ্ধিত হয় এবং তিনিও জ্ঞানময় হইয়া উঠেন। 


শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। 
জ্ঞানং লব্ধ! পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৩৯ 


৩৯। শ্রদ্ধাবান্‌ তৎপরঃ (তেদেকনিষ্ঠ ) সংযতেন্জিয়ঃ 
(জিতেন্দ্ৰিয় পুরুষ ) জ্ঞানং লভতে (জ্ঞান লাভ করেন); 
জ্ঞানং লক্ধা (জ্ঞান লাভ করিয়া) অচিরেণ (শীপ্র) পরাং 
শাস্তিম্‌ (পরম শাস্তি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়েন )। 

বুদ্ধি দ্বারা মানুষ যে জ্ঞান সংগ্রহ করে তাহা কষ্টসাধ্য 
উপায়ে ইন্দ্িয়ের সাহায্যে বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে হয়; 


১৩২ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


কিন্ত পরম ভাগবত জ্ঞান স্ব-প্রতিষ্ঠ স্বয়ং প্রকাশ, এই জ্ঞান 
লাভ করিতে আমাদিগকে সকল মানসিক সংশয় দূর 
করিয়া দিতে হয় এবং ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করিতে হয়, যেন 
তাহাদের মোহ হইতে মুক্ত হইয়া আমাদের মন ও ইন্দ্রিয় 
সেই জ্ঞানের নির্মল দর্পণ হইতে পারে ; আমাদের সমগ্র 
চৈতন্যকে সেই পরম সত্যে একাগ্র করিতে হয়, যেন তাহা 
আমাদের মধ্যে আপনিই প্রকাশিত হয়। 


অজ্ঞশ্চাশ্রন্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি | 

নায়ং লোকোহ স্তি ন পরো ন স্থখং সংশয়াত্মনঃ ॥৪ ০ 
৪০। অজ্ঞ: চ অশ্রদ্ধধানঃ (যে অজ্ঞান ব্যক্তি শদ্ধাহীন ) 
সংশয়াত্মা চ ( এবং সংশরযুক্ত ) বিনশ্ততি ( সে বিনষ্ট হয়); 
সংশয়াত্মনঃ (সংশয়পৃর্ণ ব্যক্তির ) অয়ং লোকঃ ( ইহলোক ) 
ন অন্তি (নাই), নপরঃ (পরলোক নাই), ন স্থথম্‌ 
( স্থথও নাই )। 

বস্তুতঃ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস না থাকিলে এই সংসারেই হউক 
বা পরকালের জন্যই হউক কিছুই নিশ্চিতভাবে করিতে পারা 
যায় না। কোন একটা জিনিষকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়াই মানুষ 
পার্থিব কিম্বা স্বর্গস্থথ লাভ করিতে পারে। যে-মন কেবল 
সন্দেহ ও সংশয়ে পূর্ণ, তাহ! শৃন্যমাঝে আত্মহারা হয়। 


যোগসংন্স্তকন্নাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্‌। 
আত্মবন্তং ন কৰ্ম্মাণি নিবযস্তি ধনঞ্জয় ॥৪১ 


৪১। [হে] ধনগ্রয়! যোগসংন্তত্ত কর্শ্মাণং (যিনি 
যো গদ্বারা কর্শ ত্যাগ করিয়াছেন) জ্ঞানসংচ্ছিন্ন সংশয়ম্‌ 
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(জ্ঞান দ্বারা যিনি সকল সংশয় বিনষ্ট করিয়াছেন) আত্মবস্তং 
(যিনি আত্মাকে লাভ করিয়াছেন) [তাহাকে ] কন্ম্ণাণি 
( কর্মরাশি) ন নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করে না)। 

সকল কর্শ ভগবানে অর্পণ করাই কন্মষোগ, ইহার 
পরিণাম বাহিক *কশ্মসন্স্যাস নহে, আভ্যন্তরীণ কর্মসন্ন্যাস। 
এই ভাবে শুধু কশ্ধের ফল নহে, কশ্মটিই ভগবানে অর্পিত হয়, 
কৰ্ম্মী কর্ম করিয়াও কিছু করেন না, ভগবান তাহার সকল 
কর্মের ভার গ্রহণ করেন। 


তস্মাদজ্ঞানসন্ভৃতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ 
. ছিত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোতিষ্ঠ ভারত ॥৪২ 


৪২। [হে] ভারত! তম্মাৎ (অতএব) জ্ঞানাসিনা 
(জ্ঞানরূপ খড়গ দ্বারা) আত্মনং (নিজের) অজ্ঞানসম্ভূতং 
(অজ্ঞানজাত ) হতস্থম্‌ ( হৃদয়স্থিত ) এনং (এই ) সংশয়ং' 
(সংশয়কে ) ছিত্বা (ছেদন করিয়া) যোগম্‌ আতিষ্ঠ ( যোগ 
সাধনা কর ), উত্তিষ্ঠ ( যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হও )। 

আমরা অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিতেছি, সেই জন্য নান! 
মুনির নানা মত আমাদিগকে বিভ্রান্ত করে, ইন্দরিয়গণ 
আমাদিগকে বিমূঢ় করে, আমাদের হৃদয় সংশয়ে পূর্ণ হইয়া 
উঠে, আমরা উদ্ধে'র সত্যকে বুঝ্লিতে বা গ্রহণ করিতে অক্ষম 
হই। এই সংশয় ছিন্ন করিবার উপায় হইতেছে দৃঢনিষ্ঠ হইয়া 
ভগবানের যোগ সাধনা করিয়া সত্য জ্ঞানে বর্ধিত হুওয়া। 

ইতি জ্ঞানযোগো নাম চতুর্োহধ্যায়ঃ | 


পঞ্চম অধ্যায় 
অর্জুন উবাচ 
ন্াসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্ষোগঞ্চ শংসসি । 
যচ্ছে য় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি স্তনিশ্চিতম্‌ ॥১ 


১। অৰ্জ্জুন উবাচ, হে কৃষ্ণ! কৰ্ম্মণাং ( কৰ্শ্মসমূহের ) 
সংন্যাসং (ত্যাগ ) পুনঃ (আবার ) যোগংচ ( কর্ম্মযোগও ) 
শংসসি ( প্রশংসা করিতেছ ) ; এতয়োঃ ( এই উভয়ের মধ্যে ) 
যং ( যেটি) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলকর ) তৎ একং ( সেই একটি ) 
মে ( আমাকে ) স্থনিশ্চিতং ব্রহি ( নিশ্চয় করিয়া বল )। 
যোগের শিক্ষা হইতেছে নিষ্কাম কণ্ম এবং সাংখ্যের শিক্ষা 
হইতেছে কর্শ্মত্যাগ ৷ শ্রীকৃষ্ণ পাশাপাশি এই দুইটি শিক্ষাই 
দিতেছেন, তাহার উদ্দেশ্য হইতেছে--তৎকালে সাংখ্য ও 
যোগের মধ্য যে বিরোধ ছিল তাহার স্থমীমাংসা করা । 
এই মীমাংসার মুল সুত্র হইতেছে বাহিক নিষর্দতার মধ্যেও 
কৰ্ম্ম দেখা (৪1১৮), এবং অহংভাব শূন্য হইয়া ভগবানে 
অর্পণ করিয়া যে কর্ম করা হয় তাহাতেই প্রকৃত নৈষর্ঘয 
দেখা। অৰ্জ্জুন দার্শনিক নহেন, তিনি কাজের লোক, এই লুক্ 
প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া তিনি অধৈর্ধ্য হইয়া উঠিলেন | 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ 
সংন্যাসঃ কম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ । 
তযোস্ত কর্ম্মসংন্যাসাৎ চি বিশিষ্যতে ॥২ 


না HN, 
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২। শ্রীভগবান্‌ উবাচ-_সংন্াসঃ (কৰ্ম্মত্যাগ) কৰ্শ্মযোগঃ 
চ (এবং কর্মযোগ ) উভৌ (উভয়েই) নিঃশ্রেয়সকরৌ 
(মুক্তির হেতু); তয়োঃ তু (কিন্ত উভয়ের মধ্যে ) কর্ম্ম- 
সংন্যাসাৎ (কর্মত্যাগ হইতে) কর্দযোগঃ বিশিষ্যতে 
( কৰ্ম্মযোগ শ্ৰেষ্ঠ )। 

গীতা কর্মত্যাগ অপেক্ষা কৰ্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিলেও কর্- 
ত্যাগকে মুক্তিলাভের, ভগবানকে লাভের একটি পন্থা বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছে। যদি জীবন, কর্ম, সংসার ত্যাগ ন! 
করিলে ভগবানকে পাওনা না যায়, এবং সেই ত্যাগের প্রেরণা 
আমাদের মধো তীব্র হইয়া উঠে, তাহা হইলে আমাদিগকে 
আর সব কিছুতেই সায় না দিয়া সেই অন্তরের ডাকেই সাড়া 
দিতে হইবে, কারণ হদিস্থিত হৃষিকেশের আহ্বান সকল 
কর্তব্য, সকল ধর্মের উপরে । 


জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি । 
নিদ্দবন্ৰে। হি মহাবাহো৷ স্থখং বন্ধাৎ প্ৰমুচ্যতে ॥৩ 


৩। হে মহাবাহো! যঃ (যিনি) [কম্ম করিবার 
সময়েও ] ন দ্বেষ্টি ( দ্বেষ করেন না) ন কাক্ষতি ( আকাঙ্ষা 
করেন না), সঃ (তিনি) নিত্য সংন্যাদী (চির সন্ন্যাসী ) 
জ্ঞেয়: ( জানিবে ) ; [কারণ ] নিন ন্দঃ হি ( সেই রাগঘেষাদি 
দ্বন্ব-রহিত পুরুষই ) স্থখং ( স্থখে ও সহজে ) বন্ধাৎ ( বন্ধন 
হইতে ) প্রমুচ্যতে ( মুক্তিলাভ করেন )। 

গীত৷ বরাবর ভিতরের ত্যাগ ও বাহিরের ত্যাগে প্রভেদ 
করিয়াছে। ভিতরে ত্যাগ না থাকিলে বাহিরের ত্যাগের 
কোন মৃল্যই. নুমুই, তাহা সম্পূর্ণভাবে সম্ভবও নহে ; আর 
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ভিতরের ত্যাগ থাকিলে বাহিরের ত্যাগের কোন 
আবশ্তকতাই নাই। ভিতরের ত্যাগকেই গীতা ত্যাগ 
নামে অভিহিত করিয়াছে এবং বলিয়াছে যে, ইহাই 
প্রকৃত এবং যথেষ্ট সন্ন্যাস । 


খ্যযোগো পৃথগ বালাঃ গ্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ। 

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভযোবিন্দতে ফলম্‌ ॥৪ 

৪। বালাঃ (শিশুগণ) সাংখ্যযোগোৌ (সাংখ্য ও 
যোগকে ) পৃথক্‌ প্রবদস্তি (ভিন্ন বলিয়া থাকে) পণ্ডিতাঃ 
ন (পণ্ডিতগণ তাহা বলেন না); একম্‌ অপি (এই উভয়ের 
একটিও ) সম্যক আস্থিতঃ ( পূর্ণভাবে অনুষ্ঠান করিলে ) 
উভয়োঃ ( উভয়ের ) ফলং (ফল ) বিন্দতে (লাভ করা ঘায়)। 

সাংখ্য ও যোগ বিরোধী নহে, একের পূর্ণত্বের মধ্যে 
অপরটিও নিহিত রহিয়াছে । মূল তত্ব ও লক্ষ্যে উভয়েই 
এক, কেবল তাহাদের আরম্ভ ও প্রণালী বিভিন্ন । সাংখ্যের 
আরম্ভ জ্ঞান লইয়া, যোগের আরম্ভ কর্ম লইয়া । কর্ণ শেষ 
পর্য্যন্ত জ্ঞানে পৌছাইয়া দেয়, জ্ঞান কর্মের দ্বারা পূর্ণতা লাভ 
করে, জ্ঞান ও কম্মাকে ভক্তির সহিত ভগবানে অর্পণ করিয়া 
মানুষ পরম সিদ্ধি লাভ করে। 


যৎ সাংখ্যৈঃ প্ৰাপ্যতে’ স্থানং 
তদ্যোগৈরপি গম্যর্তে। 
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৫ 


€। সাংখ্যৈঃ (জ্ঞাননিষ্ঠ সন্্যাসীগণ কৰ্তৃক ) যৎ স্থানং 
(যে পদ) প্রাপ্যতে (লব্ধ হয়) যোগৈঃ (কপি ( যোগিগণ 
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কর্তৃকও ) তৎ ( সেই পদ ) গম্যতে ( লব্ধ হয়); যঃ (যিনি) 
সাংখ্যংচ যোগংচ ( সাংখ্য ও ষোগকে ) একং পশ্ঠতি (এক 
বলিয়া দেখেন ) সঃ (তিনি ) পশ্যতি ( যথার্থ দর্শন করেন )। 

গীতা কর্শ শব্দ অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছে। 
সেই অর্থে জ্ঞানও কর্ণ, আভ্যন্তরীণ কর্ম, জ্ঞানযোগও কর্্ম- 
যোগ। জ্ঞানের ছারা যে সত্য জানা যায়, জীবনে তাহা 
অভ্যাস করা, জীবনকে সেইভাবে গড়িয়া তোলাই যোগ, 
এবং ইহার প্রেরণা আসে, আমরা ধাহাকে জ্ঞানের দ্বারা 
পরমতষ বলিয়া জানিতে পারি তাহার প্রতি প্রেম ও ভক্তি 
হইতে । 


সন্গ্যাসন্ত মহাবাহো ছুঃখমাপ্ত,মযোগতঃ | 
যোগযুক্তো মুনিত্ৰহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥৬ 


৬। তু (কিন্ত) হে মহাবাহো! অযোগতঃ (যোগ 
ব্যতীত) সন্নযাসঃ (ম্ন্যাস) আপ্থুম্‌ (লাভ করা) ছুঃখম্‌ 
(কষ্টকর); যোগযুক্তঃ মুনিঃ (যে মুনি যোগপ্রাপ্ত হইয়াছেন 
তিনি) ন চিরেণ (শী্রই) ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (ক্রক্ষকে 
লাভ করেন )। 

দেহধারী জীবের পক্ষে সন্ন্যাস বা শাহ্িক কর্ম্মত্যাগ কষ্ট- 
কর এবং তাহার কোনই আবশ্বক্ষত| নাই, কর্্মযোগের দ্বারা 
জীব শীত্র ও সহঙ্গে ব্রন্মকে প্রাপ্ত হয়। 


যোগযুক্তে বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্িয়ঃ | 


সৰ্ববভুতাত্মভুতাত্মা কুর্ববন্নপি ন লিপ্যতে ॥৭ 
_৭। এঞ্রুযুক্ত: ( যিনি যোগী ) বিশুদ্ধাত্মা (বিশুদ্ধচিত্ত ) 


১৩৮ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 
বিজিতাত্মা ( আশ্মঙ্জয়ী ) জিতেন্দ্ৰিয় ( ইন্দ্িয়জয়ী ) সর্বব- 
ভূতাত্মভৃতাত্মা (ষাহার আত্মা সর্বভূতের আত্মা হইয়াছে ), 
কুর্বন্‌ অপি (তিনি কর্ম্ম করিয়াও) ন লিপ্যতে (বদ্ধ 
হন না)। 

সকলের মধ্যে যে এক ও সম ব্রহ্ম রহিয়াছেন, যোগী 
তাহার সহিত যুক্ত হইয়া সর্বস্ৃতের সহিত একাত্মতা লাভ 
করেন, মূল অধ্যাত্ম সততায় তিনি সকলের সহিত এক 
হন। 


নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ববিৎ। 
পশ্যন্‌ শৃন্‌ স্পৃশন্‌ জিত্রন্নশ্নন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ 
শ্বসন্‌ ॥৮ 
গ্রলপন্‌ বিসহ্ুজন্‌ গৃহন্‌ উন্মিষন্‌ নিমিমন্নপি । 
ইন্দ্িয়াণীন্দ্রিয়ার্থে'যু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্‌॥৯ 


৮-৯। যুক্তঃ ( নিক্কিয় নিৰ্ব্যক্তিক ব্ৰঙ্গের সহিত যুক্ত ) 
তত্ববিৎ ( তত্বদর্শী পুরুষ) পশ্যন্‌ (দর্শন) শৃথ্ন্‌ (শ্রবণ ) 
স্পূশন্‌ (স্পর্শ) জিদ্রন্‌ (ভ্রাণ) অশ্রন্ ( ভোজন) গচ্ছন্‌ 
(গমন) স্বপন্‌ (নিদ্রাধাপন ) শ্বলন্‌ ( শ্বাসগ্রহণ ) প্রলপন্‌ 
( কথন) বিস্জন্‌ ( ত্যাগ )গ্রহ্থন্‌ (গ্রহণ) উন্মিষন্‌ (চক্ষু 
উন্মীলন ) নিমিষন্ ( নিমেষ) অপি ( করিয়াও) 
ইন্দ্ৰিয়াণি ( ইন্দ্রিযগণ ) ইন্দরিয়ার্থেষু ( ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহে ) 
বর্তস্তে (প্রবর্তিত হইতেছে ) ইতি ধারয়ন্‌ (ইহা ধারণা 
করিয়া) [আমি] কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোমি 
(করিতেছি না) ইতি মন্যেত ( এইরূপ মনে কারন )। 


পঞ্চম অধ্যায় ১৩৯ 


যোগের দ্বারা নিবর্ৃক্তিক ব্রদ্মের সহিত সম্পূর্ণভাবে 
এক হইয়া তিনি সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হন। তথাপি 
তাহার সেই মুক্তি কর্মের প্রতিবন্ধক হয় না, তাহাকে 
কোন কৰ্ম্মই বন্ধ করিতে হয় না, কেবল তিনি জানেন যে, 
তিনি সক্রিয় নহেন, প্রকৃতির গুপত্রয়ই সকল কর্ম করিতেছে। 
অক্ষর অবিকার্ধ্য আত্মার মধ্যে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি 
গুণ সকলের বিক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়ার অতীত হন, স্বচ্ছ ও 
শান্ত চিত্তে তিনি নিরীক্ষণ করেন তাহার কর্মের মধ্যে 
কেমন গুণ সকলের পরিবর্তন চলিতেছে, জ্যোতি ও সুখ, 
কর্ম ও শান্তি, বিশ্রাম ও জাড্য আবন্তিত হইতেছে । 


্রক্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত | করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পন্মপন্রমিবাস্তসা ॥১০ 

১০। যঃ (যিনি) কৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্ম সকল) ব্ৰহ্মণি 
(ব্ৰন্মে ) আধায় ( স্থাপন’ করিয়া) সঙ্গং ( আসক্তি) ত্যক্ত। 
(ত্যাগপুর্বক) করোতি (কর্শ্ম করেন)। সঃ (তিনি) 
অস্তসা ( জল দ্বারা) পদ্মপত্রমিব ( পদ্ম পত্রের ন্যায়) পাপেন 
(পাপ দ্বার) ন লিপ্যতে ( কলঙ্কিত হন না)। 

অজ্ঞানীর কণ্ম স্থাপিত হয় অহধায়র উপর এবং সেই 
জন্যই আসক্তি ও বাসনা এবং, সেই সঙ্গে পাপের উদ্ভব 
হয়। কিন্তু জ্ঞানী দেখেন সকল কর্ণ প্রক্কৃতিরই কর্শ, এবং 
প্রকৃতির পশ্চাতে যে মহান্‌ শক্তি রহিয়াছে সেই বর্গের 
উপরে তিনি সকল কর্ণ স্থাপন করেন, ব্রদ্মের শক্তি ও 
আনন্দ হইতেই তাহার সকল কর্শম উৎসারিত হয় এবং 
তাহারা তাহার _শ্রান্তিকে ক্ষু্জ করে না। 


১৪০ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


কায়েন মনসা বুদ্ধ্য। কেবলৈরিক্দ্িযৈরপি। 
যোগিনঃ কৰ্ম্ম কুর্ববস্তি সঙ্গং ত্যক্তাত্মশুদ্ধয়ে ॥১১ 


১১। (অতএব ] যোগিন: (যোগিগণ) সঙ্গং (আসক্তি) 
ত্যক্তা (ত্যাগ করিয়া) আত্মশুদ্ধয়ে (আত্মশ্ুদ্ধির জন্য) কায়েন 
(শরীর দ্বারা) মনসা (মন দ্বারা) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধি দ্বারা) [এমন কি] 
কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি ( কেবল কৰ্ম্মে ্দ্ৰিয়গণণের দ্বারাই ) কর্শ্ম 
কুর্বস্তি (কর্ম করিয়া থাকেন )। 

আসক্তি বর্জিত হইয়া কন্ম করিলে তাহা যে বন্ধনের 
হেতু হয় না শুধু তাহাই নহে, এইরূপ কর্মের দ্বারা মন, 
প্রাণ, দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের বিকাশ ও শুদ্ধি হয়, তাহার! 
দিব্যভাব লাভের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে, এবং ইহাই কর্শ্ম- 
যোগের সার্থকতা । 


যুক্তঃ কম্মাফলং ত্যক্তা শান্তিমাপ্রোতি নৈষ্ঠিকীম্‌। 
অধুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২. 

১২। যুক্ত: (ত্রত্ষের সহিত যোগযুক্ত পুরুষ ) কর্ম্ম- 
ফলং ত্যক্ত। ( কৰ্ম্মফলে আসক্তি বন্ধন করিয়া) নৈষ্ঠিকীং 
শাস্তিম্‌ ( দৃঢ়প্রতিষ্ঠ শাস্তি) আগ্মোতি (লাভ করেন); 
অযুক্তঃ ( অযষোগী) ফলে সক্তঃ (ফলে আসক্ত হইয়া) 
কামকারেণ ( বাসনার ক্রিয়া দ্বারা ) নিবধ্যতে ( বন্ধ হয় )। 

ব্ৰহ্মই শাস্তির দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমি। যে ব্যক্তি ত্রক্ষের 
সহিত যুক্ত নহে সে ফল কামনায় কর্ম করে এবং বাসনাপাশে 
বদ্ধ হইয়া অশেষ অশান্তি ভোগ করে। 


পঞ্চম অধ্যায় ১৪১ 
সর্ববকন্মীণি মনসা সংন্তস্তান্ডে সুখং বশী। 
নবদ্ধারে পুরে দেহী নৈব কুর্ববন্‌ ন কারয়ন্‌ ॥১৩ 


১৩। বশী (সংযমী) দেহী (দেহধারী জীব) মনসা 
(মন দ্বারা) সর্ববকন্মাণি (সকল কর্ম) সংন্তস্ত (পরিত্যাগ 
পূর্বক) নবদ্ধারে পুরে (চক্ষু আদি নবদ্বার যুক্ত দেহে) ন 
এব কুর্বন্‌ (কিছুই না করিয়া) ন [এব] কারয়ন্‌ ( অন্যকেও 
কিছু না করাইয়া) স্থখম্‌ (স্থখে) আস্তে (অবস্থান 
করেন )। 

এইরূপে পুরুষ ব্রহ্ধে প্রতিষ্ঠা, শুদ্ধি ও শাস্তিলাভ করিয়া 
এবং প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করিয়া এই দেহেই 
পরম আনন্দে বাস করেন; তাহার সকল কর্শ্ম আভ্যন্তরীণ- 
ভাবে ত্যক্ত হয়, মনসা, বাহিকভাবে নহে। তিনি 
নির্বক্তিক, নিষ্রিয় ব্রচ্মের ভাব প্রাপ্ত হন। 


ন কর্তৃত্বং ন কৰ্ম্মাণি লোকস্য স্থজতি প্রভুঃ। 
ন কর্ল্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥১৪ 


১৪। প্ৰভুঃ (ঈশ্বর) লোকস্ত (লোকের) কর্তৃত্বং 
(কর্তৃত্ব ভাব) ন স্বজ্জতি ( সৃষ্টি করেন না), কৰ্ম্মাণি ন 
(কর্মসমূহ কৃষ্টি করেন না), বুর্শ্মফল সংযোগং (কর্মের 
সহিত ফলের সংযোগ) ন (ক্ষ্টি করেন না)? স্বভাবঃ 
তু (মানুষের স্বীয় প্রকৃতি) প্রবর্ততে (এ সমুদয় করিয়া 
থাকে )। 

গ্ররৃতিই সমুদয় কর্ণ করিতেছে, কর্তা বলিয়া আমাদের 
যে ভ্রম হয় তাত্াও নীচের প্রকৃতির অজ্ঞানের ফল । হ্বন্বময় 


১৪২ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 

প্রকৃতির উর্ধে রহিয়াছেন অক্ষর ব্রহ্ম, নিবর্ক্তিক আত্মা, 
তিনিই প্রকৃতির মূল, তাহার প্রভু তাহাকে ধরিয়া রহিয়াছেন, 
তাহার কর্শ্মে অনুমতি দিতেছেন, কিন্তু নিজে কোন 
কর্শ্ম করিতেছেন না) ক্ষরের মধ্যে এই সকল ক্রিয়া 
চলিতেছে, অক্ষর পুরুষ নিলিপ্ুভাবে, সাক্ষীভাবে দর্শন 
করিতেছেন। যোগী এই নির্ব্যক্তিক অক্ষর ব্রহ্মের সহিত 
এক হন, প্রকৃতি এবং তাহার কর্ম সকলের সহিত 
নহে। 

নাদত্তে কন্তচিৎ পাপং ন চৈব স্থকৃতং বিভুঃ। 
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহৃন্তি জন্তবঃ ॥১৫ 


১৫। বিভুঃ (সৰ্বব্যাপী ব্ৰহ্ম) কম্যচিৎ (কাহারও) 
পাপং ন আদত্তে (পাপ গ্রহণ করেন না), স্থক্বতং চ এব 
( এবং পুণ্যও ) ন (গ্রহণ করেন না ) ; অজ্ঞানেন ( অজ্ঞান- 
কূপ অন্ধকারের দ্বারা) জ্ঞানং ( আত্মজ্ঞান) আবৃতং 
{ আচ্ছাদিত), তেন (সেইজন্য) জন্তবঃ ( জীবগণ ) 
মুহন্তি ( বিমূঢ় হয় )। 

অহংভাবের বশেই আমরা পাপ পুণ্যকে নিজেদের 
বলিয়া ভ্রম করি, কারণ আমরা যে এক মহত্বর শক্তির যন্ত্র 
মাত্র তাহা উপলব্ধি না ক্রিয়া নিজদিগকেই কর্তা বলিয়া 
মনে করি। সর্বব্যাপী নির্ব্যক্তিক ব্রহ্ম আমাদের এই পাপ 
পুণ্যের বোধ গ্রহণ করেন না, নীচের প্রকৃতির পাপ-পুণ্য, 
শুভ-অশুভ, সুথ-দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। 
অজ্ঞানে বিমূড় হইয়া আমরা আমাদের অস্তরস্থিত আত্মার 
এই মুক্তভাব, প্রতৃত্ব ও অপাপবিদ্বতা দেখিতে পাই না। 


পঞ্চম অধ্যায় ১৪৩ 


জ্বানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ | 
তেষামাদিত্যবজ্‌ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌ ॥১৬ 


১৬। তু (পেরন্ত) যেষাং (ধাহাদের ) তৎ অজ্ঞানং 
(সেই প্রাকৃত অজ্ঞান) আত্মনঃ জ্ঞানেন ( আত্মজ্ঞানের 
দ্বারা) নাশিতং (বিনষ্ট হইয়াছে) তেষাং (তাহাদের ) 
তৎ জ্ঞানং (সেই আত্মজ্ঞান) আদিত্যবৎ ( স্থধ্যের ন্যায় ) 
পরং (নীচের প্রকৃতির দ্বন্দের অতীত সেই ব্রহ্মকে ) 
প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে )। 

আমাদের সত্তার মধ্যেই শাশ্বত ব্রহ্মজ্ঞান লুক্কায়িত 
রহিয়াছে; তাহা প্রাকৃত অঙ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত। দৃঢ়নিষ্ 
সাধনার দ্বারা সেই আবরণ দূরীভূত হইলে ব্রহ্ম মেঘমুক্ত 
সুধ্যের ম্যায় আপনিই আমাদের অন্তরের মধ্যে প্রকাশিত 
হন। গীতা যে জ্ঞানের কথা বলিতেছে এই জ্ঞান মনের 
যুক্তিতর্কের দ্বারা লব্ধ নহে, অধ্যাত্ম সাধনার ফলে ইহা 
ভিতর হইতে আপনিই প্রকাশিত হয়। 


তদ বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ। 
গচ্ছস্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধতকল্মযাঃ ॥১৭ 

১৭। তও্বুদ্ধয়ঃ ( যাহাঢ্ের বুদ্ধি ত্রন্ধে নিবিষ্ট ), 
তদাত্মানঃ ( ব্ৰহ্মেই যাহাদের আত্মভাব ) তন্রিষ্ঠাঃ ( যাহাদের 
সকল প্রয়াস ব্ৰহ্মমুখী ) তৎপরায়ণাঃ (তিনি যাহাদের 
পরম গতি) জ্ঞাননিধূ্তকল্মযাঃ (জ্ঞানরূপ সলিলের দ্বারা 
যাহাদের সকল পাপ ধৌত হইয়াছে ) [ তাদৃশ ব্যক্তিগণ ] 
অপুনরাবৃততিং_.ঞঞুক্িপদ ) গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন )। 


১৪৪ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


ব্রহ্ষকেই আমাদের চেতনার, আমাদের জীবনের 
একমাত্র লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘকাল একাগ্র সাধনার দ্বারা 
আমরা ব্রহ্মের সহিত এক বুদ্ধি, এক আত্মা হই) 
ব্রদ্মোপলব্ধির পৃত ধারা আমাদের প্রাকৃত জীবনের সকল 
পাপ, সকল দুঃখ ধৌত করিয়া দেয়। এবং তাহার ফল হয় 
সকল বস্ত, সকল ব্যক্তির প্রতি পূর্ণ সমভাব। 


বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদশিনঃ ॥১৮ 


১৮। পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিগণ) বিগ্বাবিনয় 
সম্পন্নে ( বিদ্যাবিনয়যুক্ৰ) ব্ৰাহ্মণে, গবি (গরুতে ) হস্তিনি 
(হন্তীতে ) শুনি (কুকুরে) শ্বপাকে চ এব (ও চগ্ডালে ) 
সমদশিনঃ ( সমদশী )। 

জ্ঞানী দেখেন সকলের মধ্যেই ভগবান সমানভাবে 
রহিয়াছেন, কেবল তাহার সাময়িক প্রকাশ সর্বত্র সমান 
নহে। তাহাদের সহিত সাময়িক প্রায়োজনানুযায়ী তাহার 
বাহ্িক ব্যবহারের তারতম্য হইলেও, তাহার হৃদয়ে সকলের 
প্রতিই সমান প্রীতি বর্তমান থাকে । 


ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গোযেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। 
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম. তস্মাদ্‌ ব্ৰহ্মণি তে 
স্থিতাঃ ॥১৯ 
১৯। যেষাং (যাহাদের ) মনঃ (মন) সাম্যে (পূর্ণ 
সমতায় ) স্থিতম্‌ (প্রতিষ্ঠিত), ইহ এব (এই লোকেই) 
তৈঃ (তাহাদের দ্বারা) সর্গঃ (সংসার ) জবিতে (জিত হয় )) 


পঞ্চম অধ্যায় ১৪৫ 


হি ( যেহেতু ) সমং ব্ৰহ্ম ( সম ব্ৰহ্ম ) নির্দোষং ( দোষহীন ) 
তম্মাদ্‌ (সেই হেতু) ত্ৰনহ্মণি ( ব্ৰহ্মে ) তে (তাহারা ) স্থিতাঃ 
(অবস্থিতি করেন )। 

বাসনা ও তাহার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সকল নীচের 
প্রকৃতির অজ্ঞানের ক্রিয়া; জ্ঞানলাভ করিয়া আমরা এই, 
প্রকৃতির উর্ধে উঠি, দিবা প্রকৃতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হই, 
সেখানে আর আমাদের কর্শ্মে কোন ক্রটি বা দোষ থাকে 
না। সর্বভূতের শ্াত্মা সমত্রদ্ধ নির্বযক্তিক, তাহার অহং- 
ভাব নাই, অতএব পাপও নাই; তাহার মধ্যে বাস করিয়া 
আমরাও পাপ-পুণোর অতীত, হই, সংসারকে জয় করি, 
কেবলমাত্র দর্ধবভূতের হিতের জন্য আমাদের সমুদয় কর্শ্ম 
নির্দোষভাবে সম্পন্ন করি। 


ন প্রহয্যেৎ প্রিষং প্রাপ্য 
নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্‌ । 
স্থিরবুদ্ধিরসংমুঢ়ো ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥২০ 


২০। ব্ৰহ্মণি (ব্ৰন্মে) স্থিতঃ (স্থপ্রতিষ্ঠিত ) স্থিরবুদ্ধি 
( অবিচল বুদ্িযুক্ত) অসংমূঢ়: ( মোহবঞ্জিত ) ব্ৰহ্মবিদ্‌ 
/(ব্ৰহ্মজ্ঞ পুরুষ ) প্রিয়ং (প্রিয় বস্তু ) গ্রাপ্য ( পাইয়া ) 
“ন প্রহৃষ্যেৎ ( পুলকিত হন না), অপ্রিয়ং চ প্রাপা ( অপ্রিয় 
বস্তু পাইয়াও ) ন উদ্ধিজেৎ (উদ্বিগ্ন হন না)। 

জানের সহিত সমতার নিগৃঢ় সম্বন্ধ । আমাদের অজ্ঞানের 
মধ্যেও ভগবানই আমাদের সকল কর্মের মূল, কিন্তু আমাদের 
আৃহংভাব থাকে বলিয়া আমরা স্থথ-দুঃখ শুভ-অশুভ প্রভৃতি 
যিদ বিচলিত হই জ্ঞানের দ্বারা যখন আমরা অহংভাব 


১৪৬ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


হইতে মুক্ত হই, নির্যক্তিক ত্রচ্ষের ভাবে স্থপ্রতিষ্ঠিত হই, 
তখন ভগবান আমাদের পরম আত্মান্ষপে প্রকট হন, 
আমাদের নকল কর্শ্ম সাক্ষাংভাবে গ্রহণ করেন, জগতের 
কল্যাণের জন্য আমাদিগকে নির্দোষ যস্ত্রপে ব্যবহার 
করেন, নিমিত্ত মাত্রম্‌। 


বাহস্পর্শেষবসক্তাত্মা বিন্ত্যাত্মনি যৎ স্বখম্‌। 
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মন্ম তে ॥২১ 


২১। বাহ্‌স্পর্শেফু ( শব্দাদি বাহ্য বিষয়ের স্পর্শে 
অসক্তাত্মা ( আসক্তিশৃন্ত পুরুষ) আত্মনি ( আত্মাতে ) যং 
সুথম্‌ (যে সুখ আছে ) [ তাহা] বিন্দতি (লাভ করেন); 
সঃ (সেই ব্যক্তি) ব্ৰহ্মযোগযুক্তাত্মা ( ব্ৰহ্মের সহিত যোগে 
যুক্ত থাকায় ) অক্ষয়ং সুখম্‌ ( অক্ষয় সুখ ) অশ্ন তে (উপভোগ 
করেন )। 

গীতা এখন নয়টি ক্লোকে, ব্রদ্ষযোগ এবং ব্রহ্মনির্ববাণের 
তত্ব ব্যাখ্যা করিতেছে । সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়টিই হইতো - 
এই কয়টি শ্লোকের বিস্তার) ইহ! হইতে বুঝা যায় ০ 
গীতার এই শ্লোকগুলি কিরূপ প্রয়োজনীয় । কাম-ক্রোধা 
রিপুর বিক্ষোভ হইতে মুক্ত হইতে না৷ পারিলে প্রকৃত স্থখে; 
কোনই সম্ভাবনা নাই, এবং ইহার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় 
হইতেছে অনাসক্তি । 


যে হি সংস্পর্শজা ভোগা ছুংখযোনয় এব তে। 
আগ্ন্তবস্তঃ কৌস্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥২২ : 
২২। যে ভোগাঃ (যে সুখভোগৃসমূহ ) সংস্৮ 


পঞ্চম অধ্যায় ১৪৭ 


(ইন্দ্রিয় বিষয়ের স্পর্শ হইতে উৎপন্ন) তে ( তাহারা ) 
দুঃখ যোনয় এব ( দুঃখেরই কারণ ), আগ্স্তবস্তঃ ( তাহাদের 
আনি আছে, অন্ত আছে), হে কৌন্তেয়! বুধঃ (জ্ঞানী 
পুরুষ ) তেষু (সে সকলে) ন রমতে (গ্রীতিলাভ করেন না)। 

জ্ঞানী পুরুষ দেখেন জগৎ অনিত্য, বাহ বস্তু সকল 
বাসনা পরিতৃপ্ত করিতে পারে না, প্রকৃত স্থথও দিতে পারে 
না। কিন্তু ইহাতে তিনি ব্যথিত বা হতাশ হন না। 
তিনি শান্তভাবে সব কিছু বিচার করিয়া দেখেন এবং বিদ্বেষ 
বা বিমূঢ়তা শৃন্ত হইয়া কর্তব্যা কর্তবা নির্ধারণ করেন। 


শরুোতীহৈব যঃ সোঢু, প্রাক্শরীরবিমোক্ষণাৎ । 
কামক্রোধোস্তবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥২৩ 


২৩। যঃ (যিনি) শরীর বিমোক্ষণাৎ প্রাক (দেহ 
ত্যাগ করিবার পূর্বেই ) কামক্রোধোস্তবং (কাম ও ক্রোধ 
হইতে উৎপন্ন) বেগম্‌ * ( বেগকে ) ইহ এব ( ইহলোকে 
এই শরীরেই ) সোঢ়ুং (সহ করিতে ) শক্লোতি (সমর্থ হয়েন), 
, সঃ নরঃ যুক্তঃ (সেই মানবই যোগী), সঃ স্থখী (তিনিই সুখী) । 

ইন্দরিয়-বিষয় সকল হইতে দূরে থাকিলে চলিবে না, 
তাহাদের মধ্যে থাকিয়াই কাম ও ক্রোধের বেগ সহ করা 
অভ্যাস করিতে হইবে। ইহার উপায় হইতেছে তিতিক্ষা, 
সহ করিবার দৃঢ় সহ্বল্প ও-খভি। মাুষকে এই শরীরেই 
পূর্ণ সমতা ও অক্ষয় তু লাভ করিতে হইবে শরীর ত্যাগ 
না করিলে পূর্ণ মুক্তিলাভ করা যায় না এই ধারণা বৰ্জ্জন 
“রিতে হইবে। বিঙ্ষন্ধ নীচের প্রকৃতির বস্তার কিছুমাত্র 
জর রাখা চলিবে না। 


১৪৮ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


যোইস্তঃ স্থখোইস্তরারামস্তথাস্তর্জ্যোতিরেব যঃ। 
স যোগী ব্রহ্মনির্ববাণং ব্রহ্মভূতোই ধিগচ্ছতি ॥২৪ 


২৪। যঃ (যিনি) অন্তঃস্থথঃ ( আভ্যন্তরীণ সখ লাভ 
করিয়াছেন) অন্তরারামঃ ( আভ্যন্তরীন শান্তি ও স্বস্তিলাভ 
করিয়াছেন) তথা (এবং) যঃ (যিনি) অন্তর্জ্োতিঃ 
(আভ্যন্তরীন জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়াছেন) সঃ এব যোগী 
(সেই যোগীই ) ব্ৰহ্মভূতঃ (ব্ৰহ্ম হইয়! ) ব্ৰহ্মনিৰ্ববাণম্‌ ( ত্ৰন্ধে 
আত্ম-নির্ব্বাণ ) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন )। 

এখানে নির্ববাণের স্পষ্ট অর্থ হইতেছে উর্ধতন অধ্যাত্ম 
অন্তরাত্মায় অহংয়ের নির্ববাণ বা লয়। সেই আত্মা সদা 
দেশ ও কালের অতীত) জগতের কাধ্যকারণ শৃঙ্খল ও 
পরিবর্তন সকলের দ্বারা বদ্ধ নহে; তাহা আত্মানন্দ, 
আত্মজ্যোতি এবং চিরশাস্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যোগী আর অহং 
থাকেন না, দেহ ও মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি 
থাকেন নাঃ তিনি ব্রহ্ম হন; শাশ্বত আত্মার যে অক্ষয় 
দিব্য সত্তা তাহার প্রাকৃত সত্তার মধ্যে অনুস্থ্যত রহিয়াছে, 
তিনি চৈতন্তে তাহারই সহিত এক হইয়া ষান। 


লভন্তে ব্রল্মনির্ববাণম্বষয়ঃ ক্ষীণকলাষাঃ | 
ছিন্নদ্ৈধ। যতাত্মানঃ সৰ্ববভূতহিতেরতাঃ ॥২৫ 

২৫। ক্ষীণকল্সষাঃ (ধাহাদের মধ্যে পাপের কালিমা 
মুছিয়া গিয়াছে ), ছিন্নদ্ধাঃ (যাহাদের সংশয়গ্রন্থি ছিন্ন 
হইয়াছে ), যতাত্মানঃ (ধাহারা আত্মজয়ী হইয়াছেন ),: 
সর্বভূতহিতেরতাঃ ( যাহারা সর্বভূতের হিত সাধনে ব্রতী! 


পঞ্চম অধ্যায় ১৪৯ 


আছেন ), [ এইরূপ ] খষয়ঃ (জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ) ব্রহ্ম নির্ববাণং 
(ব্রন্মে নির্বাণ ) লভন্তে (লাভ করেন )। 

গীতা নির্বাণ বলিতে প্রকৃতি এবং তাহার ক্রিয়ার 
উর্দ্ধে চির-বিশ্বাতীত কোন কৈবল্যাত্মক সততায় জীবাত্মার 
লয় বা মোক্ষ বুঝে নাই। নির্বাণে প্রবেশ করিতে হইলে 
জগৎ হইতে এইভাবে সরিয়া যাইবার আবশ্যকতা নাই। 
্রন্ম শুধু যে আমাদের অন্তরের মধ্যেই রহিয়াছেন তাহা 
ন্‌. তিনি এই সর্ধভূতের অন্তরের মধ্যে রহিয়াছেন ; তিনি 
শুধু বিশ্বের উর্ধেই বিরাজমান নহেন, তিনি বিশ্বকে 
নিজের মধো ধরিয়া রহিয়াছেন, নিজে বিশ্বময় ব্যাপ্ত 
রহিয়াছেন। সেই ব্রহ্ষে যখন আমরা প্রবেশ লাভ করি, 
তখন সর্বভৃতের সহিত আমাদের দিব্য সম্বন্ধ হয়) সর্ধবভূতের 
হিতসাধনই হয় আমাদের দিব্য জীবনের অবশ্থস্তাবী ক্রিয়া। 
পরের প্লোকে ইহা আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে। 


কামজ্রোধবিষুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্‌। 
অভিতো৷ ব্রন্মনির্ববাঁণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্‌ ॥২৬ 


২৬। কামক্রোধ বিুক্তানাং (কামক্রোধ হইতে 
বিনিমুক্ত ), যত চেতসাং ( সংষতচিত্ত ), বিদিতাত্মনাং 
(আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ) যতীনাং (যোগ ও তপন্তার দ্বারা 
আত্মজয়ে ব্রতী সাধকগণের ) অভিতঃ (চারিভিতে ) 
্রহ্ধনির্ববাণং ( নির্ববাণপদ ) বর্ততে ( বর্তমান থাকে )। 

আত্মাকে বিদিত হওয়া, আত্মাকে লাভ করা-__ইহাই 
নির্বাণ। নিষ্পাপতা এবং তাহার ভিত্তি স্বরূপ মনের 
সমতা ও সংঘুমু সর্বভূতের প্রতি প্রেম এবং তাহাদের 


১৫০ শ্রীমস্তগবদ্‌ গীতা 


হিতলাধন» যে সংশয় ও মোহ আমাদিগকে সর্বএক্যসাধন 
ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, সর্বভূতের মধ্যে 
এবং আমাদের মধ্যে যে এক অদ্বিতীয় আত্মা রহিয়াছে 
তাহা হইতে সামাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, 
তাহার সম্যক বিনাশ__-এইগুলি নির্বাণলাভের উপায় 
এবং ইহারাই নির্বাণের স্বরূপ ও লক্ষণ। অতএব জগং- 
চৈতন্তের মধো থাকিয়া জগতে কর্শ্ম করার সহিত নির্বাণের 
কোনই বিরোধ নাই । 


স্পর্শান্‌ কৃত্বা বহির্ববাহযাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রবোঃ | 
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥২৭ 
যতেক্দ্িয়মনোবুদ্ধিযূনির্মোক্ষপরায়ণঃ। 
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধে! যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥২৮ 


২৭-২৮। বাহ্বান্‌ স্পর্শান্‌ (বাহ্‌ বিষয়ের স্পর্শ) 
বহিঃ কৃত্বা (অন্তর হইতে দূর করিয়া )চক্ষুঃ চ (দৃষ্টিকে) 
ভ্রবোঃ যুগলের ) অন্তরে এব (মধ্যেই) [নিবদ্ধ 
করিয়া), নাসাভ্যন্তরচারিণৌ (নাসাভ্যন্তরে বিচরণশীল ) 
প্রাণাপানৌ (প্রাণ ও অপান বায়ুকে ) সমৌ কৃত্বা' (সমান 
করিয়া ), যতেন্দিয়মনোবুদ্ধিঃ, (ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত 
করিয়া), বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ ( ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ হইতে 
মুক্ত হইয়া ), যঃ ( যিনি) মোক্ষপরায়ণ ( মোক্ষে অঙুরক্ত ), 
সঃ মুনিঃ ( সেই জ্ঞানী ব্যক্তি ) সদা মুক্ত এব ( চিরমুক্তই )। 

এস্থানে ভগবান যে যোগের কথা বলিতেছেন ইহা 
কৰ্ম্মযোগ নহে, জানযোগও নহে) ইহা রা্ষ্যাগ--ইহাতে 


পঞ্চম অধ্যায় ১৫১ 


রহিয়াছে চিত্তবৃত্তি নিরোধ, প্রাপারাম, প্রত্যাহার । ভগবান 
এইটিকে মুক্তিলাভের একটি বিশেষ পন্থা বলিয়! নির্দেশ 
করিতেছেন । কিন্তু এই সাধনা দ্বারাও যে মোক্ষ লাভ কর! 
যায় তাহার অর্থ আমাদের সমগ্র সক্রিয় চৈতন্তকে পরত্রন্ধে 
লয় করা নহে, পবন্ত ভেদসাধক অহংভাবেরই বিনাশ করা । 
পরের শ্লোকে গীতা তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে এবং 
পুনরায় কশ্দঈযোগের কথা বলিয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত 
করিয়াছে । 


তোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ববলোকমহেশ্বরম্‌। 
স্হৃদং সর্ববভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ 


২৯। [মানব ] মাং (আমাকে ) যজ্ঞতপসাং ( যজ্ঞ 
ও তপন্তার ) ভোক্তারং (ভোক্তা), সর্বলোকমহেশ্বরম্‌ 
(জগৎসমূহের অধীশ্বর ), সর্বভূতানাং (সকল জীবের) 
স্থহৃদং (বন্ধু) জ্ঞাত্বা (ডানিয়া) শান্তিং খচ্ছতি (শাস্তি 
লাভ করে )। 

পরম ভগবান পুরুযোত্বমই কৃষ্ণূপে অবতীর্ণ । “আমি, 
“আমাকে বলিতে কৃষ্ণ সেই পুরুযোত্রমকেই লক্ষ্য 
করিতেছেন । তিনি সকল যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা-_অতএব 
মুক্তির সাধক, যজ্ঞ ও তপন্যারূপ, সকল কর্শ করেন । তিনি 
সকল জগতের মহেশ্বর) অতএব মুক্ত পুরুষ__জগতের 
স্থনিয়ন্ত্রণ ও প্রগতির জন্য কর্শ্ম করেন, লোকসংগ্রহায়। 
তিনি সর্বভূতের স্থবদ )_-অতএব যে মুনি ভিতরে এবং 
চতুর্দিকে নির্বাণ লাভ করিয়াছেন তিনি সর্বদা সর্বভূতের 
হিত সাধনায় ব্রুতী থাকেন। মহাযান বৌদ্ধধর্মও এইরূপ 


১৫২ শ্রীমস্তগবদ্‌ গীতা 


বিশ্বজনীন করুণাকে নির্বাণের পরম লক্ষণ বলিয়া প্রচার 
করিয়াছিল। 


ইতি কর্ণ্মসন্যাসযোগো! নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


শ্রভগবানুবাচ 
অনাশ্রিতঃ কম্মফলং কাৰ্য্যং কর্ম করোতি যঃ। 
স সংন্তাসী চ যোগী চ ন নিরগ্রির্নচাক্রিয়ঃ ॥১ 


১। যঃ (যিনি) কম্মফলং অনাশ্রিতঃ ( কর্শফলের 
অপেক্ষা না করিয়া) কাৰ্য্যং কর্ম ( করণীয় কর্শ্ম) করোতি 
(করেন ), সঃ চ সংন্যাসী (তিনিই সন্যাসী ), যোগী চ ( এবং 
তিনিই যোগী )) ন নিরগ্নিঃ, ন চ অক্রিয়ঃ ( যিনি যজ্ঞের অগ্নি 
প্ৰজ্বলিত করেন না এবং কম্ম করেন না তিনি নহেন )। 

পঞ্চম অধ্যায়ে শষ কয়টি শ্লোকে যে ব্রহ্মষোগ ও 
নির্ধাণের কথা বল! হইয়াছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহারই বিস্তৃত 
ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । গুরু যে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, 
ভিতরের ত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যান-__-বাহিরের ত্যাগ নহে, 
এখানে প্রথমেই সেই কথাটির উপর জোর দেওয়া হইতেছে। 


যং সংন্তাসমিতি প্রাহু্যোগং তং বিদ্ধি পাগুব। 
ন হৃসংন্থাস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥২ 


২। হে পাপ্ডব, যং ( যাহাকে ) সংন্তাসং ইতি প্রানুঃ 
(সন্ন্যাস বলা হয়), তং যোগং বিদ্ধি (তাহাকে বস্তুতঃ 
যোগ_ বলিয়টপ%,জানিবে )) হি (কারণ) অসংস্তস্তসনবকাঃ 
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(বাসনাত্মক সঙ্কল্ল পরিত্যাগ না করিলে) কণ্চন (কেহই ) 
যোগী ন ভবতি ( যোগী হয় না)। 

মন হইতে বাসনা সন্াস বা ত্যাগেই প্রকৃত সন্ন্যাস, 
এবং তাহাই প্রকৃত ষোগ। যিনি বাসনাতাগী তিনিই 
প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগী । 


আরুরুক্ষোম্ম্ুনের্যোগং কণন্ম কারণমুচ্যতে । 
যোগারূটস্ত তন্তৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৩ 


৩। যোগম্‌ আরুরুক্ষোঃ (যোগশৈলে আরোহণ 
করিতে অভিলাষী ) মুনেঃ ( মুনির) কন্ম কারণম্‌ ( কর্শ্মই 
সিদ্ধিলাভের কারণ ) উচ্যতে (কথিত হয়); যোগারড়স্ত 
(যোগ শিখরে উঠিলে ) তন্ত ( তাহার ) শমঃ এব (শাস্তিই ) 
কারণম্‌ (ব্রহ্মচৈতন্তে দৃঢ় প্রতিষ্ঠার কারণ ) উচ্যতে ( কথিত 
হয়)। 

আভ্যন্তরীণ ত্যাগ অগ্যাস করিতে করিতে কর্শ্ম করাই 
সিদ্ধি ও মুক্তিলাভের সহজ পন্থা) সিদ্ধিলাভের পর মুক্ত 
পুরুষ শাস্ত আত্ম-প্রতিষ্ঠা হইতে পূর্ণ সমতার সহিত দিব্য 
কর্ম সম্পাদন করেন। 


য়দা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে । 
সর্ববসন্কল্পসংন্াসী যোগাঁীড়স্তদোচ্যতে ॥৪ 

৪। যদা হি ( যখন ) [সাধক ] ইন্জিয়াথেযু ( ইন্জিয়- 
ভোগ্য বিষয়ে) ন অন্ষজ্জতে (আসক্ত হন না), কর্ণ্মন্থ ন 
(অথবা কর্দেও আসক্ত হন না), সর্বসঙ্থল্লসংন্যাপী ( এবং 
(সকল বাসনাত্মক সঙ্কল্প পরিত্যাগ ররেন,১ তদা (তখন) 
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[তাহাকে] যোগান: ( যোগশিখরে অধিষ্ঠিত) উচ্যতে 
(বলা হয়)। 

মুক্তপুরুষের কর্ণের ইহাই ধারা_-তিনি আসক্তিশুন্ত 
হঠয়া, অহংভাবাত্মক বাক্তিগত আশাননাাজা। বৰ্জিত 
হইয়া সকল কন্ম সম্পাদন করেন। 


উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদযেৎ । 
আত্তমৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৫ 


৫। আত্মনা ( আত্মা দ্বার) আত্মানম্‌ (আত্মাকে ) 
উন্ধরেং (উদ্ধার করিবে); আত্মানং ন অবসাদয়ে 
(আত্মাকে অবসন্ন করিবে না); হি (কারণ) আত্মা এব 
(আত্মাই) আত্মনঃ বন্ধু (আত্মার বন্ধু), আত্মা এব 
(আত্মাই) আত্মনঃ (আত্মার) রিপুঃ (শক্র)। 

উচ্ছ্খল ভোগের দ্বারা অথবা কঠোর নিগ্রহের দ্বারা 
নিজেকে অবসন্ন করিলে "নিজেই নিজের শক্রতা সাধন করা 
হয়; আভ্যন্তরীণ আত্মশক্তির দ্বারা কামক্রোধাদিকে জয় 
করিতে হইবে_-ইহাই সংযমের যথার্থ স্বরূপ । 


বন্ধুরাত্মাত্মনস্তন্ত যেনাত্মৈবাত্মুনা জিতঃ | 
অনাত্মনস্ত শক্রত্বে বর্তেতাক্কৈব শত্রুবৎ ॥৬ 

৬। ধেন আত্মনা এব (যে আত্মা কর্তৃক) আত্মা জিতঃ 
(আত্মা বশীভূত হইয়াছে ), [সঃ] আত্মা (সেই আত্মা) 
তশ্ত আত্মনঃ বন্ধুঃ (সেই আত্মার বন্ধু); অনাত্মনঃ তু 
( অজ্িতাত্মা ব্রমুক্তর ) আত্মা এব ( আত্মাই ) শক্রবৎ 
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(শক্রর ন্যায় ) শত্রত্থে (শক্রতা আচরণে ) বর্তেত ( প্রবৃত্ত 
হয়)। 

যে ব্যক্তি তাহার নীচের সত্তাকে তাহার উদ্ধের সত্তার 
দ্বারা বশীভূত করিয়াছেন, তাহার সেই উদ্ধের সত্ভাই 
তাহার শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও সহায় হয় ; কিন্তু যাহার মধ্যে উর্দ্ধের 
সত্তা প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই, তাহার নীচের সত্তা তাহার 
শত্রু হয় এবং শক্রর ন্যায়ই তাহার অনিষ্ট সাধন করে। 
নীচের প্রাকৃত সত্তাকে উর্ধের ন্মধ্যাত্ম সত্তার দ্বারা য় 
করা- ইহাই মুক্তি ও সিদ্ধিলাভের পন্থা । 


জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্ত পরমাত্মা সমাহিতঃ। 
শীতোষ্ণস্খদুঃখেযু তথা মানাপমানযোঃ ॥৭ 

৭। জিতাত্মনঃ প্রশান্তশ্ত (জিতাত্ম! ও প্রশান্ত বাক্তির) 
পরমাত্মা ( উর্ধতম আত্মা ) শীতোষ্ণস্থখদুঃখেযু ( শীত- 
স্থখ-ছুঃখে ) তথা ( এবং ) মানাপমানয়োঃ (মান অপমানে ) 
সমাহিতঃ ( সমাধিস্থ থাকে )। 

যে বাক্তি নীচের সত্তাকে জয় করিয়া শাস্তিময় হইয়াছেন, 
তাহার নিকটে তাহার উদ্দতন আত্মা প্রকট হয়; সে আত্মা 
প্রকৃতির শীতোষ্কাদি সকল দ্বন্ব ও বিক্ষোভের মধ্যেও 
নিশ্চল আত্মসমাহিত থাক্রে। এই উর্ধতন আত্মাই অক্ষর, 
কুটস্থ। 


জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কুটস্থো বিজিতেক্দ্রিয়ঃ । 
. যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোস্ট্রীশ্ম কাঞ্চন ॥৮ 
৮। জ্ঞানবিজ্ঞান ত্বপ্তাত্বা (জ্ঞারিজ্ঞান দারা 
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পরিতৃপ্ত ) কুটস্থঃ ( নির্বিবকার ) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ( ইন্দ্রিয়জয়ী ) 
সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ (মৃত, শিলা ও স্থব্ণে সমদশী ) যোগী 
যুক্তঃ ইতি উচাতে ( ঈদৃশ যোগীকে যুক্ত বল! হয় )। 

যোগী যখন অক্ষর আত্মার ন্ায়ই কৃটস্থ নির্বিকার হন, 
সকল দ্বন্দ ও পরিবর্তনের উদ্ধে” উঠেন, আত্মজ্ঞানে পরিতৃপ্ত 
হন, সকল বস্তু, ঘটনা ও বাক্তির প্রতি সমদশী হন, 
তখনই তাহাকে যোগযুক্ত বলা হয়। 


সুহ্বন্মিত্ৰাৰ্যুযদাসীনমধ্য স্থদ্বেষ্যবন্ধুযু । 
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিবিশিষ্যতে ॥৯ . 


৯। স্থহমিত্রাযুর্দাসীনমধাস্থঘ্েষ্যবন্ধুযু ( স্থহৃং, মিত্র, 
অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্ধেত্য ও বন্ধুতে ), সাধুষু অপি 
( সাধুতেও), পাপেষু চ (এবং পাপীতেও) সমবুদ্ধি ( সমভাবাপন্ন 
ব্যক্তি ) বিশিশ্ততে (শ্রেষ্ঠ হন)। 

যোগী সকলের প্রতিই সমদৃষ্টিসম্পন্ন-_সমত্বং যোগ 
উচ্যতে ৷ তিনি দেখেন শত্রু মিত্র ইত্যাদি সম্বন্ধ ক্ষণস্থায়ী, 
পরিবর্ত ময় জীবনধারায় উতদ্ভূত। লোকে যে বিদ্যা, 
শুচিত; সাধুতার গর্ব করিয়া মাহুষে মানুষে ভেদ করে, 
তিনি €া-সবে বিভ্রান্ত হন না। তাহার নিকট বিদ্যা-বিনয়- 
সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এবং পতিত চণ্ডাল উভয়েই সমান । 


যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। 
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥১০ 


১০। যোগী রহসি স্থিত: (নির্জন স্থানে অবস্থান 
করিয়া) একাকী, ( সঙ্গ শূন্য ), যতচিত্তাত্খা ( সংযত চিত্ত ), 
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নিরাশঃ (আকাক্ষাশূন্য ), অপরিগ্রহঃ ( পরিগ্রহ শুন) হইয়া ) 
সততং ( নিরন্তর ) আত্মানং ( আত্মাকে ) যুগ্জীত ( যোগযুক্ত 
করিবেন )। 

উপরে যে যোগের কথা বলা হইয়াছে তাহা লাভ করা 
সহজ নহে-_চঞ্চল মনকে জয় করা অতিশয় কঠিন। সেইজন্য 
গীতার জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের অতিরিক্ত রাজযোগের 
প্রণালীও এখানে নির্দেশ করা হইতেছে । ষোগীকে 
নিরস্তুর কৃটস্থ অক্ষর আত্মার সহিত যোগ অভ্যাদ করিতে 
হইবে, যেন ক্রমশঃ সেইটিই তাহার সাধারণ চৈতগ্া হইয়া 
উঠে। 


শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। 
নাত্যুচ্ছিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশৌভ্তরম্‌ ॥১১ 
তত্রৈকা গ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্ৰিয়ক্ৰিয়ঃ। 
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥১২ 


১১-১২। শুচৌ দেশে ( নিৰ্শ্বল স্থানে ) স্থিরং ( নিশ্চল ), 
ন অত্যুচ্ছিতং (অনতিউচ্চ ), ন অতিনীচং ( অনতি নিয়ন ) 
চেলাজিনকুশোত্তরং (ক্রমান্বয়ে কুশ মৃগচর্ম্ম ও বসশ্বদ্বারা! 
রচিত) আত্মনঃ আসনং (নিজের আসন) প্রতিষ্ঠাপা 
(স্থাপন পূর্বক ), তত্র আসনে উপবিশ্য (সেই আসনে 
উপবিষ্ট হইয়া ), যতচিত্তেন্দ্ৰিয়ক্ৰিযঃ (চিত্র ও ইন্দ্িয়গণের 
ক্রিয়া সংযত করিয়া), মনঃ একাগ্রং কৃত্বা (মনকে একাগ্র 
করিয়া), আত্মবিশুদ্ধয়ে ( আত্মগুদ্ধির জন্য) যোগং যুপ্ত্যাৎ 
(যোগ অভ্যাস করিবে )। 


যষ্ঠ অধ্যায় ১৫৯ 


মনের সকল প্রকার ক্রিয়াকে সংযত করিয়া তাহাকে 
একটা মাত্র বিষয়ে নিবিষ্ট করিতে হইবে ; ইহার নাম চিত্তবৃত্তি 
নিরোধ; ইহাই রাজযোগ, এবং আত্মশুদ্ধির একটি বিশিষ্ট 
পন্থা। বাপনা-কামনাদি চিত্তে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে 
তাহাই অশুদ্ধি, যোগাভ্যাসের দ্বারা এই বিক্ষোভ দূর হয়, 
অন্তঃকরণ স্থির, শাস্ত, শুদ্ধ হইয়া উঠে এবং এইরূপ আত্ম- 
গুদ্ধির ভিতর দিয়াই মানুষ পরম গতি লাভ করে। 


সমং কায়শিরো গ্রীবং ধারয়ম্নচলং স্থিরঃ 

প্রেক্ষ্য নাসিকা গ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্‌ ॥১৩ 
প্রশাস্তাত্ম! বিগতভীর্র্মচারিত্রতে স্থিতঃ | 
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥১৪ 


১৩-১৪ । কায়শিরোগ্রীবং ( শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে ) 
সমং অচলং ধারয়ন্‌ (স্রলভাবে ও নিশ্চলভাবে রাখিয়া ), 
স্থির; (স্থির হইয়া), স্বং নাসিকাগ্রং (নিজ নাদিকার 
অগ্রভাগ ) সংপ্রেক্ষা (দর্শন করতঃ) দিশ: চ (ও দিকমমূহ ) 
অনবলোকয়ন ( অবলোকন ন! করিয়া ), প্রশাস্তাত্মা 
(প্রশাস্ত চিত্ত ), বিগতভী: ( নিৰ্ভয় ), ব্রশ্মচারিব্রতে স্থিতঃ 
( ব্ৰন্ধচ্য্যত্ৰত অবলম্বন করিয়া ), মনঃ সংযম্য ( মনঃসংযম 
করিয়া), মচ্চিত্ত: (মদগতচিত্ত , মংপরঃ ( মংপরায়ণ 
হইয়া) যুক্ত: আসীত ( যোগযুক্ত হইবে )। 

রাজযোগের পদ্ধতি অগ্রযায়ী সোজা ও স্থির হইয়া 
বসিয়া কেমন করিয়া মনঃসংযম স্মভাস করিতে হয় তাহাই 
এখানে কথিতল্হইল। এইরূপ সংযত মনকে সমগ্রভাবে 


১৬০ শ্রীমস্তগবদ্‌ গীতা 


ভগবদ্মুখী করিতে হইবে, তাহা হইলে বাসনা-কামনাদি 
বিক্ষোভ উদ্ধের শাস্তির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে । 


যুঞ্জমেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ। 
শান্তিং নির্ববাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥১৫ 


১৫। যোগী এবং ( এই প্রকারে ) সদা (নিরস্তর ) নিয়ত- 
মানসঃ (মনকে সংযত করিয়া) আত্মানং (নিজেকে ) 
যুগ্রন্‌ ( যোগযুক্ত করিয়া ), মংসংস্থাং ( আমাতে প্রতিষ্ঠিত ) 
নির্বাণপরমাং শান্তিম্‌ ( নির্ববাণের পরম শান্তি) অধিগচ্ছতি 
(লাভ করেন )। 

নির্বাণের অবিচল শান্তি লাভ করাই এই যোগসাধনার 
লক্ষ্য । কিন্তু ইহা বৌদ্ধদের নির্ববাণের ন্যায় শূন্যে বিলয় 
নহে; ভগবান পুরুযোত্বমই এই পরম শাস্তির ভিত্তি। 


নাত্যশ্বতস্ত যোগোহ স্তি ন চৈকান্তমনশ্রতঃ | 
ন চাতিস্বপ্রশীলস্য জাগ্রতো নৈব চাৰ্জ্জুন ॥১৬ 


১৬। হে অৰ্জ্জুন! তু (কিন্তু) অত্শ্বতঃ ( অতি- 
ভোজনকারীর ) যোগঃ ন অন্তি (যোগ হয় না), ন চ একাস্তম্‌ 
অনশ্নতঃ (একান্ত অনাহার্টুরও হয় না), অতি স্বপ্রশীলন্ত 
চন ( অত্যান্ত নিদ্রালুরও হয় না), জাগ্রতঃ এব চ ন (অনিদ্রা 
ভ্যাসীরও হয় না)। 

সংসার ত্যাগ, কশ্মত্যাগ এই যোগের লক্ষ্য নহে) শরীরের 
কচ্ছতাসাধন করিয়াও এই যোগ হয় না। আহার, 
বিহার, নিদ্রা, কর্শ এইসব পরিত্যাগ করাও পন্থা নহে, 


ষষ্ঠ অধ্যায় ১৬১ 


আবার অতিমাত্রায় এ-সব করাও পন্থা নহে-_সকল বিষয়েই 
সংযত ও মিতাচারী হইয়া যোগ অভ্যাস করিতে হইবে । 


যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মস্ত । 
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহ!| ॥১৭ 


৯৭। যুক্তাহার বিহারস্য (আহারে বিহারে যুক্ত ) 
যুক্তচেষ্টস্ত কর্শস্থ (কম্ম চেষ্টায় যুক্ত) যুক্তত্বপ্রাববোধস্য 
(নিদ্রায় ও জাগরণে যুক্ত বাক্তির) যোগঃ ( যোগ-সাধনা ) 
দুঃখহা ( দুঃখনাশক ) ভবতি (হয় )। 

যুক্ত অর্থাৎ পরিমিত, সাধারণতঃ এইরূপই ব্যাখ্যা করা 
হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যোগীকে আর এক অর্থে যুক্ত 
হইতে হইবে, গীতায় আর সকল স্থানেই যুক্ত শব্দ সেই 
অর্থে বাবহৃত হইয়াছে । কোন নিদ্দিষ্ট সময়ে নিজ্জনে 
বসিয়া মনঃসংযম অভ্যাস করা প্রথমে প্রয়োজন, কিন্ত 
যখন যোগ লাভ করা যায় তখন যোগী আহার বিহার 
ইত্যাদি সকল বিষয়ে ভগবানের সহিত যুক্ত থাকেন, তিনি 
অস্থভব করেন যে ভগবানই আত্মা, ভগবানই সব, তাহার 
সকল জীবন ও কর্শ ভগবান কর্তৃকই বিধৃত রহিয়াছে । 


যদা বিনিয়তং চি্তমাত্মন্যেবাবুতিষ্ঠতে ৷ 

নিঃস্প্‌ হঃ সর্ববকামেত্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥১৮ 
১৮। যদা (যখন) বিনিয়তং ( সম্পূর্ণভাবে বশীকত ) 

চিত্তম্‌ (মানস চৈতন্য ) আত্মনি এব (আত্মাতেই ) অব- 

তিষ্ঠতে (স্থির হইয়া অবস্থান করে ) তদা (তখন) পর্বব- 


১৬২ গ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


কামেভ্যঃ (সকল কামনা হইতে) নিংস্প্হঃ ( মুক্ত পুরুষ ) 
যুক্ত: ইতি উচ্যতে ( যোগসিদ্ধ বলিয়া উক্ত হন ;। 

বাসনা, অহংভাব, ব্যক্তিগত সঙ্কল্প এবং মানসিক চিন্তা 
এই সব প্রেরণা হইতে কর্ম্ম উদ্ধৃত হয় কেবল নীচের 
প্রকৃতিতেই । কিন্তু খন অহং লুপ্ত হয়, যোগী ব্ৰহ্ম হন, 
যখন তিনি এক উদ্ধের বিশ্বপ্রসারিত চৈতন্তের মধ্যে বাস 
করেন তখন সেই চৈতন্য হইতেই দিব্য জ্ঞান ও সঙ্কল্প ও কর্শ্ম 
স্বতংস্র্তভাবে উৎসারিত হয়, এবং মানসিক ইচ্ছাশক্তি 
অপেক্ষা মহত্বর এক শক্তি সেই যোগীর সকল কম্ম সম্পাদন 
করিয়া দেয় এবং কর্মের ফল আনিয়া দেয়। 


যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা৷ স্মৃতা । 
যোৌগিনো যতচিত্তস্ত যুঞ্জতো৷ যোগমাত্মনঃ ॥১৯ 

১৯। যথা (যেমন) নিবাতস্থ ( বায়ুপ্রবাহশূন্ স্থানে ) 
দীপঃ (প্রদীপের শিখা) ন ইর্গতৈে (বিচলিত হয় না), 
আত্মনঃ ( আত্মবিষয়ক ) যোগং যুগ্জতঃ ( যোগসাধনায় রত ) 
যতচিত্তস্ত যোগিনঃ ( সংযতচিত্ত যোগীর ) সা উপমা স্বতা 
( তাহাই দৃষ্টান্ত জানিবে )। 

ংযমসাধনাদ্বারা মানস চৈতন্য যখন সকল . প্রকার 
বিক্ষুব্ধ ক্রিয়া হইতে বিরত হয়, বাযুহীন স্থানে দীপশিখার 
ন্যায় নিশ্চল হয়, তখনই €নির্বাণের পরম শাস্তি লাভ করা 
যায়। 


যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবযা। 
যন্ত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যম্নাত্মনি তুষ্যতি ॥২০ 


ষ্ঠ অধ্যায় ১৬৩ 


২০। ত্র (যে অবস্থায়) যোগসেবয়া ( যোগাভ্যাস 
দ্বারা) নিরুদ্ধং চিত্তং (নিরুদ্ধ চিত্ত) উপরমতে (বাহ্‌ ক্রিয়া! 
হইতে বিরত হয়), যত্র চ এব ( এবং যে অবস্থার ) আত্মনা 
(আত্মা দ্বারা) আত্মানং ( আত্মাকে ) আত্মনি ( আত্মাতে ) 
পশ্ঠন্‌ ( দর্শন করিয়া ) তুষ্যতি ( জীব তৃপ্তি লাভ করে )। 

মনস্থির ও নীরব হইলে অন্তরের মধ্যেই আত্মাকে 
' দেখিতে পাওয়া যায়, তখন আর আত্মা মনের চিন্তা বা 
অহংভাবের দ্বারা বিরুতভাবে দৃষ্ট হয় না, আত্মা আত্মার 
দ্বারাই আপন মহিমায় দৃষ্ট হয়, স্বপ্রকাশ, তখন জীব নিজের 
প্রকৃত সত্তা ও আতান্তিক স্থখের সন্ধান পাইয়া পরিতৃপ্ন 
হয়। 


স্থখমাতান্তিকং যন্তদ্বুদ্ধি গ্রাহমতীন্ড্রিয়ম্‌। 
বেত্তি যত্ৰ ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্বতঃ ॥২১ 


২১। অয়ং (এই যোগী ) বুদ্ধিগ্রাহং (বুদ্ধি দ্বার! 
গ্রহণীয় ) অতীন্দরিয়ন্‌ ( ইন্দিয়বোধের অতীত ) আত্াস্তিকং 
( অত্যন্ত ) যং স্থখং (যেস্থখ) তং বেত্তি (তাহা অনুভব 
করেন); ত্র চ (যে অবস্থায়) স্থিতঃ (অবস্থিত হইয়া) 
তত্বতঃ (আত্মস্বরূপ হইতে) ন চলতি (বিচলিত হন 
না)। 

যোগী যে নিরতিশয় স্থখ্পীভ করেন তাহা মন ও 
ইন্ড্িয়ের বিক্ষোভপূর্ণ সুখ নহে, তাহা হইতেছে আভ্যন্তরীণ 
ও শান্ত গ্রসন্নতা, সে-অবস্থায় তিনি মনের সকল প্রকার চাঞ্চল্য 
হইতে মুক্ত হন, তখন আর তাহার আত্মসত্তার সত্য হইতে 
স্থলিত হইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। 


১৬৪ শ্রীমন্তগবদ্‌ গীতা 


যং লব্ধ চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। 
যন্মিন্‌ স্থিতো৷ ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২ 


২২। হং ( যে অধ্যাত্ম অবস্থা ) লন্ধ। (লাভ করিয়া ) 
[ যোগী |] অপবং লাভং ( অন্য কোন লাভকে ) ততঃ (তাহা 
অপেক্ষা) অধিকং ন মন্যতে ( অধিক বলিয়া মনে করেন না), 
যম্মিন্‌ স্থিত: (যাহাতে অবস্থিতি করিয়া) গুরুণা দুঃখেন 
অপি (ভীষণ দুঃখের দ্বারাও) ন বিচাল্যতে (বিচলিত 
হন না)। 

আমাদের মানসিক দুঃখ সকল আইসে বাহির হইতে। 
কিন্তু বাহ বস্তুর স্পর্শ মনে যে-সব প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করে, 
যোগী সে-সব হইতে মুক্ত, তিনি যে স্থখলাভ করেন তাহা 
্ব-প্রতিষ্ঠ, আভ্যন্তরীণ, অতিবড় বাহিক দুর্ঘটনা ও দুঃখও 
আর তাহার সেই আভান্তরীণ স্থথকে ক্ষুণ্ন করিতে পারে না। 
তাহা সকল ধনের শ্রেষ্ঠ ধন, তাহার পার্শ্বে আর সব কিছুই 
তুচ্ছাদপি তুচ্ছ। 


তং বিদ্যাদ্‌ ছুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্‌ । 
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহ নির্বিবগ্চেতসা ॥২৩ 
২৩। তং (সেই ) ছুঃখসংষোগবিয়োগং (মনের সহিত 
দুঃখের সম্বন্ধ বিচ্ছেদরূপ 'অবস্থাকে ) যোগসংজ্ঞিতং ( যোগ 
বলিয়া) বিস্যাৎ ( জানিবে ) ; অনির্ধিগ্রচেতসা ( অবসাদ- 
শূন্য হৃদয়ে) নিশ্চয়েন (দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত) সঃ যোগঃ 
যোক্তব্যঃ ( সেই যোগ অভ্যাস কর! কর্তব্য )। 
যদিও যোগসাধনার প্রথম অবস্থায় নানা দ্বন্ব ও তিক্ত 


